চরক। 


পরম পরাঁৎপর পৃজ্যপাঁদ জীভ্রীগুরুদেবের 


শ্রীচবণ প্রসাদাঁৎ তদনুগত শিষ্য 
স্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য ছারা 
প্রকাশিত 
কলিকাতা । 


১১নং বাবুঝাম ঘোষেব লেন! 





আারন্দাবন চত্দ্র সরকার ক্ত ক মুক্ছিত। 
ইণ্ডিয়! প্রেস» ১*নং বহুবাঁজীর স্ট্রীট । 
কলিকাতা । 


সন ১২৯৭ সাল। 


বিজ্ঞাপন | 


ব্রহ্ম অনন্ত এবং তীহাঁব রূপও অনন্ত ও রূপেক গুণ অনস্ত, 
অনন্তেব বর্ণনা কবিতে গেলেই অন্ত হয কিন্তু সে গুণেব অন্ত 
নাই, নিমিত্ত দ্রন্যেব গুণের অন্ত নাই, যাভাব অন্য যোগীবা 
কবিতে পাবেন নাই, জতএব দে বিনঘয বলা বৃথী| যাহা 
কিছু ভগবাঁন বলাইতেছেন তাহাই বলিতেছি, বলাটা! প্রাণ্ৰে 
দ্বাব! হধ এই বে প্রাণ বাঘু ঠিনি জদবেভে আছেন, তাহাকে 
তীহাবি দ্বারা অর্থাৎ ওকান্জা জিনা দানা নমঙ্গাৰ কবিলতছি। 
যহাব বশে সকল ভইনতছে অর্থাৎ প্রাণ না! থাকিলে কিছুই 
থাকে না, এব প্রাণের দ্বাৰা বাভা ইচ্ছা হইতেছে তাহাই 
করিতেছে সেই প্রাণেব ইচ্ডান বাশ সকল বস্তু ও সকল কর্ম 
হইতেছে (বাভিবের ও ভিতবেব)। বাভিস্ব_ঘমন একটী 
দোযাঁত লইবাব ইচ্ছা! হইল, 'দাষাটা সেই প্রাণেৰ দ্বাব! 
আঁনিয1 আটপনাঁৰ নিকট বাখিলেন এব* লিখিত ইচ্ছা হইলেই 
সেই প্রাণের দ্বাৰা লিখিলেন, "সই প্রাণ এই উভযেব কর্তা । 
ভিতবেব-_ সেই প্রাণ বভিযাছেন বলিনাত আভান্তবিক অন্তভব 
পদ মকল বোধ হয অতএব প্রাণ্ই সাব্বসন্ধ' কর্তা হইতেছেন | 
কর্ভীবই সেবা কবা উচিত, তন্িমিভ্ ক্রিষা কৰা আবশাক 
এবং যত ভূত হইযাঁছে সকলেবই ঈশ্বন প্রাণ হইতেছে, এই 
প্রথণেখবেৰ সেবাব নিমিত্ত আবকি আছে অর্থাৎ প্র।ণ তাহা 
যতীত আর কি দিয়া সেবা কবা যাঁষ। সেই প্রাণের বৃদ্ধি 
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যাহাতে হয় তাহা কবা মাবশ্যক, তাভ। বৃদ্ধি কবাঁব নাষ 
প্রাণাবাম হইতেছে, যে পাণাষাঁম সকল বুদ্ধিমানেব মত হইতেছে 
এবং সকল শাস্ত্েবই ভাঁৎপর্ধ্য হউাতছে, তাহা আন কিছু নয় 
কেবল ক্রিষা কবা, যে ক্রিযা দ্বারা এই শবীব স্থাঁস্া লাভ 
কবে, তন্গিগিন্ত ক্রিগার স্বপ সন্ধ্যা প্রতাভ কৰা উচিত। 
আব প্রাণেতেই সকল প্রতিচ্গিত এবং তাহা আধা এই শবীব 
হইতেছে; তাহা যদি নিমমিতবাপ থ।কিল ও ক্রিঘা। কবিলে 
ভাল থাঁকে তবে সকন্লব অনুর পুর্বক গুকবাকা বিশ্বাস 
কবিযা ক্রিম কৰা উচিত । যাভাঁই মহাঁমভা আমাঘ ওঁষধি 
হইতেছে আর্থাৎ ক্রিষা কবিণা ক্রিঘাব পব অবস্থীঘ থাকা । এই 
একটী কগা লিখিলেই সকল লেখা হইল ॥ ইহা বদি বলেন 
এ কেবশ বল! মাত্র সেই এক ভইবাঁব জনা ক্রিম কব! আবশ্যক 
বলিলে ক্রিবা কলা হইল ন!। সকল এক কবাঁন নামই হইতেছে 
শাস্ত্র এব” যতবপ অর্চনা আছে সকলেনি প্রথমেই প্রীণায়া- 
মেব পব অর্থাৎ ক্রিধাব পর অবশ্তান এক বস যাঁভী সকল 
রসেব রস হইতেছে অথচ সেখানে কোন বস নাই, ইহা প্রাষ 
সকল ক্রিঘাবানেবাই, ক্রিনাঁন পর অবস্থাব অন্ভভব কবেন 
তাভাব পৰ নেশা'তে আনন্দ দ্বরূপ বৌধ হয) কিন্তু সেখানে 
কিছুই নাই তন্লিমিত্ত চাহাকে অপ বেদান্ত বশে । আব সং 
তাহা হইতেই হুইযাঁছে তীছাবি অণুপ্রবেশ দ্বাবা ভিনিই অর্থাৎ 
কুটস্ত তন্লিমিত্ত সৎ হইতেছেন, সেই সৎ হইতে প্রাণ বিশিষ্ট জী 

হইযাছে। ভিনিও অণু স্ববপ হইতেছেন, যে অণু ব্রহ্মেব অণু লক্ষ 
গুণ শুশ্ম অণু হইতেছেন, তন্রিমিত্ত কেবল বাহিবে কোন অণুতে 
মন নিবিষ্ট কবিযা বাখিলে সেই অণু অন্ুতব প্রকাশ হয়। যদি 
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বলেন যে সকলই দেখেনা কেন-_-গুরূপদেশ অভাবে এবং 
বজ ও তম গুণে অভিভত হইয়া কিছুই অলৌকিক চমতকার 
বসে অনুভব কবিতে পাবে না । ভিতরের অনুভব (ব্যতীত 
যাহা ক্রিযা বিন! হয না) ওঁষপাঁদি দেও কেবল অন্ধকারে 
ঢেলা ফেলাৰ মতন এক বকমেৰ ঢচষ্টা হইতেছে কিন্তু ধে চেষ্টা 
সকল প্রকার বোগ (বাঁহ্য আভ্যন্তবিক), আবাম হম সে ও'কাবেব 
ক্রিদা এই প্রাণেবি হইতেছে ভাহা। কর্তব্য (অর্থাৎ অনেক দ্ব'না 
মনকে আভবান কৰা) যাহা না জানিলে ভূত, ভবিষ।ত ও 
বর্ধমান বোগেব বৃদ্ধান্ত জানিতে পাবিবে না, কিন্ত সদ] সর্বদ1 
প্র ক্রিবা কবিলে ভঠাৎ সেইটা অন্বভব ভম, পনে ওশপাদি প্রয়োগ 
কৰিলে ভাল হইতে পাঁবে। এই প্রাঁণ বাখুবি বিকাবে পীড়া 
ও মৃত্য হয? অতএব স্থিবা, ছদ) আহাবাদি কবিব। দেই 
অদতযিনি সকল প্রাণেন প্রাণ বাহাবছ্।তি নাই আবাব কটস্থের 
শক্তি ছার। ক্ষণিক প্রকাশ ভয, যিনি তেজ, অপ, অন্ন ্রন্গের 
স্মবপ গামত্রী হইতেছেন যাহান প্রকাশ ভিতবে ও বাহিবে-_ 
ভিতবেব প্রকাশ না হইলে উপযক্ত ওঁষধাদি কি প্রকাবে হইতে 
পারে | ভবে দশটা কবিতে কবিতে একটা হঠাঁৎ লেগে যা 
এই মাত্র। বর্ষণ বাযুব দ্বাবা ও বিল্লিবব ও বাধু দ্বাব! 
যাহা কক ভিতবেব ও বাহিবেৰ ওষধাদিও অচ্কুভব হ্য 
ওউবধি বোগকে নাশ কবে ' বিষস্য বিষমৌধধং”বাহিবে ও ভিতরে 
বোগেব উলটা যাহ! তাহাই ওষধি | সকল দ্রব্যেব গুণ অন্তলক্ষি 
না হইলে জানা যায় না, অন্তমূ্থ ক্রিয়া না কবিলে হয় না 
অশুএব ক্রিরা করা উচিত। সেই প্রীণই খত অর্থাৎ সত্য 
হইতেছে। প্রীণক্রিয়া ব্যতীত সকল মিথ্যা কাবণ সত্যতে ন! 


থাকিলে মিথ্যা, এইরূপ খষিরা বলেন । আর যত কথা সব প্রাণেবি 
হইতেছে, তাহাবি মধ্যে হিত ও মিত বাঁকা প্রযোজা। অতএব 
আত্মক্রিয়। সকল শাস্ত্রে মত, তাহা করা কর্তব্য তাহা কবিষ! 
ঈশ্ববেতে মন রাখিযা ওঁষধি দেওয়া উচিত ঈশ্বরকে মনে কর! 
সেও প্রাণের কর্ম প্রাণেবি মৃতু সেই মৃত্য যাহাতে না হষ 
এ নিমিদ্ত ক্রিধাবানেবা অর্থাৎ দেবতাবা দেই প্রাণেবি 
উপাঁদনা করবেন, তাহাবা সত্ব গুণে থাকাষ সত্যবাদী হন 
ও উত্তম লোক প্রাপ্পু হন।, এই প্রাণেক বোঁধেতে বিবাটমৃত্তি 
দেখা যাঁষ, আঁব দেখিবাঁব "কর্তা সেই প্রাণই হইতেছে । অতএব 
সকলেই প্রা,কেই উপাসনা! করিতেছে কেহ মনোষোগ পূর্ববক 
কেহ বা অমনোঘোগ পুর্নক, এই প্রাণেব দ্বার! স্তর্যা। চন্দ্র দেখা 
বায় ও প্রাণেলি ইচ্ছা শম প্রাণপণে ও সকল নাড়ী প্রাণ হই- 
তেছে কেবল স্থানান্তরে নান ১হদ। প্রাণ অপানেব মধ্যে 
পুরুষ হইতেছেন সেই প্রাণই আসিতেছেন ও যাইতেছেদ 
তাহাঁবি নাম মাতনীশ্ববী। এই প্রাণ বাধুব দ্বাব সকল হইতেছে 
ও হইবে এবং প্রাণেতেই সকল প্রতিষ্ঠিত । অতএব সেই প্রাণই 
এই শরীরে আছেন সেই শনান যাহাতে রক্ষা হয তাহা কবাকর্তব্য। 
অতএবশ্বাস রক্ষা জন্য ঘে সকল উপাধাদি আছে, তাহ! চরক হইতে 
গ্রহ কবিঘা, কোন্‌ ক্রিতাবানের দ্বাব। বিতবিত হইল । গোপনে 
গাল কর্ম্বেব অধিক ভাল--এ প্রযুক্ত নাঁম অব্যক্ত বাখিলাম তাহাব 
উদ্দেশ্য ভাল । গভ বিববণ জান। স্্রীলোকদিগেব আবশাক 
ও পুরুষ শাবীরিক স্থান জান! আবশ্যক ও উতপ্সেরি উভয় জান! 
ভাল, ও খতুচর্য্যা জানা জতি আবশ্যক শরীর রক্ষা জন্য 
অ'র বেগ ধারণের নিমিত্ত, ব্যাধির প্রশমন যাহাতে হয় হাহা ও 


1/০ 


আব্যশক | উপধুক্ত সকল লেখা হইল অথর্ব বেদের ২৩ 
প্রপাঠক ১১ কাঁঞ প্রথম অনুবাদ ৩ মন্ত্রের তাষ্পধ্য লইয়া! । 


প্রকাশক 
জীপঞ্চানন ভট্টাচার্য | 


তপ, উপবাস, বেদাধায়ন, ব্রহ্মচর্ষয ব্রত এই সব যাহাব 
সেবা ন। করে, তাহাদেব রোগ বিদ্ব্বর্ূপ উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ 
যাহার! ক্রিয়া করে তাঁহাঁদিগের প্রান রোগ হয় না; কিন্ত 
নির়ম মতন করিলে । 

ধর্খ, অর্থ, কাম ৪ মোক্ষ এই চাঁরেব মূল আবোগা 
হইতেছে ; কিন্তু রোগ সকল আনোগ্যকে নষ্ট করে এবং মুক্তি 
ও জীবনকেও নষ্ট করে; অন্এন ক্রিষাবানের শুবপদেশে 
যথোৌচিত ক্রিয়া কবিলে তাহাদিগেব শবীর নিরোগ পবুমাষু 
বছ্ছি এবং পরিণামে মুক্তিপদ প্রাপপু হয় অতএব শরীব রক্ষার্থে 
গুরুআজ্ঞ। সদা কাল প্রতিপালন করিবে । যখহাঁরা বজ 
তম গুণ হইতে বিশেষ প্রকারে: সতগুণের ক্রিয়ার দ্বারা মুক্ত 
হইয়াছেন এবং যাহাঁদের তিনকাল কত ভবিষাৎ বর্তসানের 
অব্যাহত জ্ঞান বিদামান আছে কাবণ তীাহাদিগের ব্রহ্গপ্রাপ্তি 
হইয়াছে ও সমদমাদি সাধন চতুষ্টয় বিশিষ্ট হইয়া পরাবৃদ্ধি প্রাপ্তি 
হইয়াছে, অতএব তাহাদিগের বাক্য অরজন্তম হেতু প্রামাণ্য 
কিন্তু প্রথাণের মধো প্রত্যক্ষ প্রমাণই প্রধান, তাহার লক্ষণ এই 
হইতেছে আত্মা, ইন্দ্রিয,মন ইহাদিগের সন্মিকর্ষ হেতু বিষয়েতে প্রবর্ত 
হইতেছে, তৎকালে যে বুদ্ধি প্রকাঁশ হয় তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে 
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অর্থাৎ মনকে আত্ম ক্িয়ার দ্বারাঁয় বশ কবিলে ক্রিয়াব পরাবস্থায় 
প্রত্যক্ষ স্থিতি অনুভব ক্রিয়াবানেরা! কবিয়। থাকেন। ইহা 
অপেক্ষা আব প্রত্যক্ষ কি আছে! সেই ক্রিয়ার পর অবস্থায় 
যুক্ত থাকিলে মোক্ষ হয় কারণ যত বস্বতে ভাব তাহ! ক্রিয়ার 
দ্বাবায় অভাব কবে । বাধুই ভগবান হইতেছেন সেই বাধুর 
বিকাব না হইবাঁব নিমিত্ত উষ্ণ জলের সহিত দ্বত পান করিবে । 
তাহ খাইলে প্রাণকে বৃদ্ধি ও আত্মার বক্ষা হয । আত্মা হইতে 
বোগ সকল উৎপত্তি হয, অতএব শবীর ও আম্মাকে বক্ষা করা 
কর্তৃবা। 
সাহসকর্্ম ত্যাগ কবিবে আপনার জীবন রক্ষা করিয়া 
সাহস ( অর্থাৎ পবদাবাদিগমন ) কাঁবণ জীবনই পুক্তষ হইতেছেন 
সে শ্রী পুরুষ আপনাব কর্মে ইস্ট ফল ভোগ কবেন। ক্রিয়া 
করিবে ও অন্যদিকে মন দিবে না, আত্মা ব্যতীত অন্য সব 
পরিত্যাগ করিবে, শবীবকে সর্বদা রক্ষা কবিবে; কারণ 
শবীর ন! থাঁকিকে আত্মা নাই এবং আআ না থাক্যিল 
কিছুই নাই। বুদ্ধিমান অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় ধিনি 
থাকেন তীঁতাঁৰ বিষম ভোজন হেতৃতে অনেক কষ্টতম রোগ 
হস হয় । ছিতাশী অথাৎ ধন আঁধু যাহাতে বৃদ্ধি হয় আর 
হিতের জন্য যাহাতে ধন আঁথু বৃদ্ধি হয় তাহা করিবে এবং 
মিতাশী অর্থাৎ পবিমিত ভোজী ও কালভোজী অর্থাৎ নিয়মিত 
কালে ভোজন এবং জিভেজ্জিয় হইবে। 
আদধু বৃদ্ধির হেতু দৈব ও পুরুষকার হইতেছে । দৈব ও 
পুরুধকাবেব টত্কৃষ্টাপরুষ্ট আছে। পূর্ব জন্মের আত্মকৃত যে কর্ম 
ভাহাকেদৈব বলে। বর্তমান কালে যে কর্ষ্ঘ করা যায় তাহাকে পুরুষ- 
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কার কহে অতএব | দৈব ও পুরুষকার জনিত ক্লেশ নিবারণের 
নিমিত্ত ক্রিয়াবানদের গুৰপদেশানুসারে ক্রিয়ায় মনোভিনিবেশ 
সতত কন্তর্বা। প্রমাণ গীতাতে-যখৈধাণসি সমিদ্ধোহখ্রি ভর্মমাত 
কুরুতেজুনি। জ্ঞানাগ্রিঃ সর্ধকন্মীণি ভস্মসাৎ কুকতে তথা” 
যেমন প্রস্ুলিত অগ্ি জ্বালানি কাষ্ঠাকে ভশ্্ীতৃত কনে হে অজুনি! 
সেইব্রপ জ্ঞানরূপ অগ্নি অজ্জঞীনক্ূপ কর্ধাকে প্বংদ কলে। দৈব 
এবং পুক্ষকার ইভা মধ্যে গিনি পুরুষ তিনি কিছুতেই সঙ্দ্ধ 
নভেন। সেই পুকষ কি, এন “সই পরকন ভইন্ে বে সকল রূপ 
উৎপন্ন হইতেছে, তাছ। ধখান্তুনে সন্গিবেশিত হইনেছে। 

(১) দ্রবোব ভেদে পুকষেব কয় গকাঁর ভেদ হয় । (২) পুকষ কি 
প্রকাবে কারণ হইলেন । (৩) পুকষ কোগা তাতে উৎপত্তি 
হইয়াছেন । (৩) তিনি সর্নজ্ঞকি অপর্পবভ্ঞ । (৫) তিনি নিত্য 
কি আনত্য (৬) প্ররুতি কি ওবিকান কন। ।৭) পৃকষেন কি 
চিহ্ন তিনি নিক্ষির ও স্বতন্ব এবং বশী, সর্বগ, বি আঘ্মজ্জেরা 
আশাকে কহেন 9 ক্ষে৪জ্ঞ ও সাঙ্টা বলেন। ভিনি যদি নিক্ষির 
তবে ক্রিগার জন্য ঈশ্বর নিদামান ভইতেছেন কি প্রকারে? আর 
বদি বল তিনি স্বতস্ব অর্থাৎ স্বীয় তন্ে নিবিষ্ট যে ঈশ্বর তবে 
অনিষ্ট যোনিতে কি প্রকারে জন্ম হয়। তিনি ফ্দ বশী হন 
তদ্ধে কি প্রকারে শ্রাণদেপ্ মন অন্য দিকে বশীভৃত হয় বঘ- 
পুর্বক। তিনি যদি সর্বজ্ঞ স্ছন তবে অন্যের বেদনা কেন লা 
জানিতে পারেন। তিনি যদি বিভু হয়েন অর্থাৎ সর্ব্বাঁপী হন 
তবে পর্বত ও প্রাচীর ব্যবহিত হইলে কেন আত্মা দেখিতে ,াঁন 
না। ক্ষেত্রজ্ঞ-_কিন্ত এই দংশয যে ক্ষেত্র পূর্বে কি ক্ষেত্রজ্ঞ পূর্বে ? 
শরীর বিনা আত্মা কোথায় যদি শরীর প্রথমে হয় তবে আত্মার 
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আনিভা ও সাক্ষী বদি ভন তিনি লাহীত অন্য কেভ কর্তা নাই 
“খন তিনি আঁবান কাভার সাঙ্গী ভইবেন, নিষ্ষিষাদি এই সা 
প্রশ্ন ভইন্তছে । 

(১ আম্মাব বিকাঁৰ নাই তবে কি প্রকাঁবে নেদন৭ যুক্ত 
মাতম হন? (১ (সেই আম্মা চিকিতসা ভূত, ভবিষ্যত, 
বর্তমান উহার মন্প্ায কাভাঁন কৰা যাষ? ভবিষাতেব যদি 
টিকিৎসা করা সা সে তো উতৎপন্ডি হষ নাই, আব যদি 
অভীততিব চিকিৎসা করে তাঁতী ভইচল সে অনাগম অর্থাৎ 
যে গভ হষ সে “ভা ফিবে আসে না, বদি বর্তমাীনেন চিকৎস! 
কব যায সেতে! ভন সম্পূর্ণ হস নাই অর্থাৎ বাহ বৌগেব লক্ষণ 
হগুযা উচিত নাভী ক্রমশঃ ভইনেছে অর্থাৎ ক্ষণভঙ্গুব, এই সব 
সপ্শধ হইনেস্ড + বেদনা অর্থাৎ পীভান কানণ কি এব” তাঁভাব 

আশ্রই না টি অর্থাৎ কি তইতে উৎপত্তি হইতেছে £ কেন 
পীড়া সকল নিণশ্বজূপে নিবৃত্ত হয, বিনি সর্বজ্ঞ, সর্ত্যাগী, 
সর্বস'যোগ হইতে নিগ্গন এমত থে প্রশান্ত ভভাক্সা ভাভস্ট্ক 
কে ন্‌ চিঙ্গেব দ্বাবাধ জান' ঘাঁব? 

উ। 1১, পঞ্চভিত আব চেতনা এই যষ্ট ধাতুর সংযোগে পুকষ 
জেনো, আব কেবল এক চিনা ধাতু তিনিও পুকৃষ অর্থাৎ 
পুকবোত্তম | 

পুনশ্চ ধাতু ভেদেব দ্ব'নায় চত্ুর্ক্বি শতি বাশি সপ্জ্ঞক পুকষ 
যথা--মন ও দশ ইন্দ্িষ পঞ্চাথ অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, শীন্ধ 
আর অষ্ট ধাতু বপ প্রক্কৃতি এই চতুর্ব্বিশতি বাশি সংজ্ঞক 
পুকষ হইতেছেন। অভাব আর ভাঁন এই ছুটি মনে বোধ সে 
কিসে হয়, আত্ম ইন্জ্রিঘ ও ইন্দিযার্থের সন্নিকর্ষেব বর্তমান হইলে 
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উদয় ভয। তাহ! নিকটে বিশেষ প্রকাবে ধারণ হেতু মনের 
জ্ঞান প্রকাশ হয অর্থাৎ খন মন বিষষে অর্থাৎ বস্তভে 
প্রবেশ কবেন, বস্ত মনে প্রবেশ কবে অথাৎ কিষৎ কাঁলেব 
নিমিতে প্রনিনিষ্বিত থাকে তখন মন স্থিব বৃদ্ধি দ্বাবায তাহাকে 
নিশ্চম কাৰ। 'অণুন্থ ও একন মনেল এহ ডুটি গুণ, এবং চিন্ত্য 
বিচার্ষা, মৃহা, পোশ, আব সকল ও মনের গুণ এততৎ ব্যতীত 
যেকিছ় মনন (জ্ঞব "স সকল ভানিবা অর্থাৎ বিষঘ। অর্থাৎ 
মন স্থ্্ প্রন্লশী আব একত্র প্রকূতি পকাৰ অভেদ চিন্তন 
অর্থাৎ স্ব ক্ক্দ চিন্তা করা এব* তীহাতত বিচাব, মহা-_ভাহী- 
তেই মগ্ধ অর্থাহ “খাতে মদদ ও এঞ্াান পবন অবম্থাম মুগ্ধ, 
ধ্ষ অর্থাত স্তন বিষন্ন ধ্যান ও সঙ্গ রঙ্গেব ধ্যান, স”কল্প 
অর্থাৎ বর্গ পাঈণান স্কন্ম ক্রিসান্দি কৰা ও স্থল বিষদেন 
প্রার্থনা কৰা । 

মনের কর্ম ইন্দ্র সকলেব অভিগহ অর্থাৎ সকল বস্তা 
সমাক গ্রাকাণ্ব গাঁকা এন” “সই ইন্দির সকলের নিগ্রহ্থানন্তব 
পূর্ব জানার কল্মানসাম্স ভাল মন্দ শ্চাব হওযাব পব পৰং 
বুদ্ধি অর্থাং পবা বুদ্ধি (ক্রিষার পব অবস্তা) উতপন্ন হয মনেৰ 
সহিত বন্মান ণ্ব উক্জ্ষি ভাতার দ্বাবাম ইল্িযার্থ সকল, 
/শ্রবণ, দশন, স্পশণ, ঘাণ আস্বাদন গ্রহণ হয, অর্থ।ৎ ক্রয়! 
বানেব। যখন কিঘাতে লী গাকিযা জী, গীত বাদ্যাদি সাঁংসাবিক 
বিবযে যখন থাকেন তদবস্থায_-অনন্তপ যথা গুণ ও যথা দৌষ' 
যুক্ত মনেব দীবাষ কল্পনা কবে অর্থাৎ ক্রিরাঁবানেব! ক্রিয মার্গাৰট 
হইয়া ভাল মন্দ কল্পনা কবিতে থাকেন । তাহা মধো বিষষে 
ষে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বলিতে এবং কবিতে নিশ্চয় হয, অর্থাৎ 
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চিত্ত বিষয় অর্থাৎ সাংসাবিক কার্ধ্য বিষষে কল্পনা করিয়া যে 
বুদ্ধি নিশ্চষ হয় তাহা দ্বারাতে বুদ্ধি পুর্ননক সংসারের সকল 
কার্য করে। 

পঞ্চভূতদিগেব সহিত একটি ইন্দিষেব সহিত যুক্ত হইয়া 
পঞ্চ কর্কে অনুমীন কবে যাভা তইতে বুদ্ধি উৎপন্ন হয় অর্থাৎ 
সাংসারিক শক, স্পণ, রূপ, বস, গন্ধেন দর্শনাদি কার্ধা বাধ করে 
সেকে না মন। পঞ্চ কারম্মরন্ড্রিয হস্ত, পাদ, গুদ, জিহ্বা গমন কর্ম 
নিষবে ছুই পা, ঢঈ ভন্ত গ্রভণ ও ধালণের নিমিত্ত, আব গুহা আর 
উপস্থ নিম্ব নিমিভ অর্থাৎ মল মন ত্যাগের নিমিত্ত আর জিহব1 
বাগিন্দিয সতা জোতি তম আব অমৃত বক্র নিমিত্ত আনিবে । 
অর্থাৎ সতাবাকা অথাৎ তরঙ্গ বিঘষে যে গুরূপদেশ জ্যোতি 
ও তখ, কুটস্থ ক্রিবাবানেব দেবদৃষ্টি গোঁচব অন্তরভব অর্থাৎ 
মিথ ক্রিপা ব্যভীত সাংসাবিক বিষষে থাক। হইতেছে । আঁকাঁশ 
বাঁধু, অশ্মি, জন, পৃথিনী এই পঞ্চ মহালত ইহাব গুণ শব্দ, স্পর্শ, 
রূপ, বস, গন্ধ হাতিছে। 

গন্ধ গুণ হইতে পূর্ণ প্রাক গুণে, দশ গুণ কবিষ। বৃদ্ধি চম। 

তাহাদেস মধ্ধ্য পূর্ব ভইতে ক্রমশ পরের হণ বুদ্ধি ছয়। 
প্রথমে ১ ৭ হয় এই একাব গুণীভৃহ পদার্থেব মধ্যে ক্রমশঃ 
গুণ বৃদ্ধি হয জানিবে। অর্থাৎ সুক্ষ ভূতের যে গুণ ভাহা 
্রন্মের অণু হনে শির্গ ভইনাছে, তদন্থদাবে বর্গের অণু এক 
আকাশের ১০ বাধতে ১০০ অগ্রিতে ১০০* জলেতে ১০৪০০ 
পৃথিবীতে ১০০০০ । এই প্রকারে পূর্র্ব হইতে পর পর গুণেতে 
১০ গুণ বৃদ্ধি হইরা) জগৎ স্থাষ্টি হহ্ছমাছে। 

পৃথিবীর খর গুণ অর্থাৎ বাহার দ্বাবাঁয় শরীর স্নেহ রহিত হয় 
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জলের দ্বগুণ, বাঁযুব চলগুণ, আব তেজের উষ্ণগুণ আকা- 
শের শব্দগুণ নথা ক্রমে এই সকল লক্ষণ দেখাঁন হইয়াছে, 
অর্থাৎ এসকল পবীক্ষিত। 

উক্ত দে সকল লক্ষণ ইহা সব স্পর্শেন্দিগোচর আব 
সবিপর্ধযঘ যে স্পর্ণনীঘ বন্য তাভ1ও স্পশ্শেক্দ্িষে জানা যায়। 

গুণ ভুত পদার্থদিগেব শবীনে গুণ সকল নিদ্দিষ্ট ভইযায্ছ, 
এবং তাঙাঁৰ লক্ষণ9 বলা ভইনাঁ5, বিষধ গোচর শুণ সকল 
তাহাদের জানবান শিষন হইয়াছে শন্দাদি ওগ। 

জন্্দিগো যে ইন্ষিনকে আশম কিনা বে বুদ্ধি উদ্ভব ভস 
সেই ইন্দিবের দ্বাবা সেই বৃদ্ধি প্রাপ্ূু কবে আব মনেৰ 
দ্বাবাতে মাননিক বদি উত্পন হপ_শ্্দন দ্বারা শ্রবণ, 
স্পশের দ্ববাষ স্পশ বোধ ভঘ* গে দ্ারাঘ দশন, দেব দ্বাবাঘ 
আম্মদন, গান ঘ্রাণ বোধ এই সকল ইন্দিষে -আশ্রন করিলে 
এই প্রকার জ্ঞ ন উৎপন্ন ভষ, আশার মন অতীক্দিব বিধায় তাঁভাব 
গুণ পঞ্চ জ্ঞানেন্দিৰ ভ্তে পুশক স্রতবাৎ তাভা হইতে যে বুদ্ধি 
তাহাকে তচ্গাব। বুদ্ধি বলা বাষ। 

ইন্দ্িথ ঈন্দিবর্থদিচগৰ কার্ধ।ভেদ নিমিত্ত নানা প্রকাব 
বুদ্ধি হয, মাগ্ধ' উন্থিন মন এস* ইহাদিগেন রূপের সন্নিকর্ষেতে 
কবে একটি একটি নুদ্ধি ভা সাব বিনাযদ্ত্র নখের ছাবাষ যেমন 
পৃথক পৃথক শব্ধ হঘ সেই প্রকাঁব সযোগজ' বদি অর্থাৎ ইন্টিষ 
আত্মা মন ইন্ষিবেব অর্থ (শন্দস্পশ কূপ বস গন্ধ) ও মনের 
অর্থ ইনার দিগেব পরম্পব ছুই বা ততোধিকের যোগে পৃথক 
পৃথক বুদ্ধি উৎপন্ন হয় । 

বুদ্ধি ইন্জ্রিব মন ও অর্থ ইহাদিগেব হইতে শেষ্ঠ যে সে যোগ 
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ধর ব্রক্ধা্কে জাঁনিবে, ইনি চতুর্তিংশতি বাঁশি সজ্ঞক পুরুষ 
জানিবে, এই প্রগম প্রশ্নে উত্তব হইল ) 

(২) বজ আর ামব দ্বাৎ্য চক্ত যে পুরষ তাহার অনস্ত সংযো" 
ভয়, এব” রজ নম হইতে নিরারৃত হইল, জত্ববৃদ্ধি উদ্ভুব হয, 
এই বুদ্ধি বর্্ফল ও জ্ঞান বিদ্যমান থাকে আব ইহাতে 
প্রতিষ্ঠিত থাকে স্মভাবেনে মে'ত শখ ড্ুখ জীবন এবং মরণ 
থাঁকে অর্থাৎ আময়াতেই এই সব থাকে । 

এই প্রকার তদ্দের দ্বানাদ যিনি বো কবেন তিনিই প্রলয় 
আব উদ জানিতে পাবেন এব” পাবম্পর্যা চিকিৎসা ও আব 
যাহা কিছু জানিতে উচ্ছা কপেন তাভাও জানিতে পাবেন আর্থাৎ 
তিনি সর্বজ্ঞ ইন, যদ পুবব না! থাকেন তবে আলো ও অন্ধকার 
সত্য মিথ) বেদ সকল শুভাঁশুভ বর্ম হস না। কর্তা এবং হা 
কনক সব জ্ানিতেল্ছচ এই সকল হয না অথাৎ পুকষ 
দকলেন মুল হইতেজেন 1 

যদি পুক্ন না! থাকেন তবে বিশেষ জ্ঞান অর্থাৎ ক্রিগ্ধাব পর 
অবস্থা হধ না। শনীব, স্তখ, পীডা, শতি, অগতি, বাক্য, শান, 
জন্ম, মবণ, নগ্গ, নাক্গ এই সকল হন না সতএন যেভেতুছে 
সেই ভরতে পরকষই কারণ ইঠ। ব্রহ্মনিদেসা বলিযাঁভেন। 

আম্মা যদি কানণ না হন তাহা ভইলে পৃর্থনী আগ 
অহেতুক হয এনং ল্পীনেতে € জ্ঞানের গস্যাবন হয় না, আর পৃথি- 
ব্যাদির প্রয়োজন থা না যথা কুস্তক'ব ব্যতীত কেবল মৃত্তিকা, 
দণ্ড, চক্র তাহাদেব দ্বারা্গ ঘট উৎপন্ন ছয় না, আর যেমন ঘবামি 
ব্যতীত মৃত্তিকা তৃণ কাঁষ্ঠ দ্বারাতে ঘব প্রস্তত হয় ন1। এই প্রকার 
যিনি বলেন তিনি দেহকে কারণের দ্বারাঁয় উৎপন্ন হইয়াছে 
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বলেন। অজ্ঞান হেতু বিনা কর্তায় উৎপন্ন হইয়াছে একথা যিনি 
বলেন তিনি যুক্তি অর্থাৎ শাস্ট্রোক্ত যে যুক্তি, সাব আগম অর্থাৎ 
বেদাদি শাস্ত্র ও সুক্তি বহিষ্কৃত হইতৈছেন সকল প্রমাণের ছারায়! 
পুরুষ যে কাৰণ, তাহা উপলব্ধি হয। 

কোন কোন খষিবা ইভ বলেন য এক আদি পুকষয আছেন 
তাহা হইতে মন্তযা পাঁবস্পর্ধয উৎপন্ন হইয়া ততৎসদ্বশই প্রাপ্ত হয, 
আবাব কোন ঞ্ধিরা ইহাঁও বলেন যে সারূপ্য হইতে পাব্পর্যঃ 
মন্ধযা উৎপন্ন হয় অর্থাৎ মনুষা হইনে মন্তব্য অশ্ব হইতে অশ্ব 
ইতাাদি, এই প্রকার তীহাব। নিন্দেশ কবিযাছেন | এই প্রকাৰ 
মত যাহাদের তাভাদেব মতে সারূপ্য হইতে উৎপন্ন মনষ)াদিব 
আত্ম ঈশ্বর রহিত । (ইহ1 ভাল বিবেচন| ভব ন") ইহার কাৰণ এই 
যে পুকষ কর্তীও নহে ভোক্তাও নে, সাব তাহাদেব মতে অন্য 
সত্বশ মন্ত্রযাকৃত ফল অন্য মন্তব্য ভোগ করে বাহাবাই এ নিবীশ্বব 
আযম? বলেন। বাতা বলিনাঁছেন তাহা অসপ্তন কাঁবণ বিনি পুকষ 
তিনি কর্তা এবং শ্িনিই ভোক্কা, বথা চক্ষু কর্ণাদি ইত্িষয স্কলেৰ 
ভিন্ন ভিন্ন কার্ধা দখিহত পাওনা যাহতেছে, উহাবা। এক পুক্ষ 
হইতে উৎপন্ন হইনা চ.ক্ষব দ্বাৰা দশন কর্ণেন দান? সণ জিহবা 
দ্বারা আন্বাদন আদি ভিন্ন ভিন্ন দেখিতে পাওনা যাতঃতছে, কিন্ত 
সকলেরি মূল পুক্ৰ তিন নে খবরে যক্ত হইবেন সেই অবয়ের 
নেই অবযেবেবি জ্বন্ধপ প্রাপ্ত হইয়', তাহাবি ভ্াঁষ কার্য করেন 
কিন্তু যে অববে যে প্রকাবই কার্ধা ভউক তাহার মল ঈশ্বর অত- 
এব মনুষ্য যে প্রকাবই অনরব বিশিষ্ট হউক, তাহার মূল আদি 
সেই পুকষ, করণ সকলের ভেদ দেখা যাব কিন্তণকর্ভা সেই একি 
কর্তা মাত্র, যেহেতু করণের দ্বার! কর্ণ অর্থাৎ ইন্্ির, কর্তী যক্ত 
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হইয়া সকল কর্মের তিনি কারণ হইয়াছেন, অর্থাৎ পরমাত্ম! চক্ষু 
কর্ণাদি ইন্দ্রিয়তে যুক্ত হইলে দর্শন শ্রবণাদি জ্ঞান যুক্ত হন, 
তিনি একবস্তর মাত্র আকৃতি ভেদ স্থান সকলের সংযোগ হইয়া 
পৃথক পৃথক জ্ঞান সম্পন্ন হয়। 

প্রাণিদিগের বিনাশ কালে, নিমেষ কাল হইতেও কীল শীঘ্ব- 
তর হত্ব, আর বিনাশ হইয়াছে যাহার! তাহাদিগের পুনর্র্বার উৎ্- 
পত্তি হইলে অন্ত কর্ভাকে প্রাপ্ত হয় না; ব্রন্মবিদেবা এই সকল 
মানিয়াছেন, সেই হেতু তিনিই কারণ প্রাণিদিগের ক্রিয়ার 
উপ্নভোগ কালে তিনিই নিত্য পুরুষ সংজ্ঞক হন । 

বর্তমান প্রাণিদিগের পূর্বব জন্ম কর্মফলকুত অহঙ্কার ফল 
আর শুভাুভ কর্ণ এক দেহ হইতে অন্য দেহেতে গতি ও স্মৃতি 
বিদামান থাকে অর্থাৎ পূর্বজন্বে বে সকল শুভাশুভ কর্ম 
করিবে পর জন্মে তদনুযায়ী ভোগ হয়। 

যেহেতু অনাদিত্ব প্রশৃক্ত পরমাআ্সার উৎপত্তি হয় ন' কিন্ত 
মোহ, ইচ্ছা, দ্বেষ, এই কন্ম্তে উৎপত্তি যে পুরুষ তিনি রাশি 
সংজ্ঞা হন, সেই রাশি সংজ্ঞক আতত্মজ্্ পুকষের করণ সকলের 
(ইন্দ্রিয় সকল) যোগের দ্বারায় জ্ঞান উৎপন্ন হয়, কিন্তু সেই 
করণদ্দিগের অধিমলতা হেতু বা অযোগের কারণে জ্ঞান উৎপন্ন 
হয় না দৃষ্টান্ত বথা পরিস্কৃত দর্পণে যেমন মুখ সুন্দর রূপ দেখা যায় 
কিন্ত মলিন হইলে সে প্রকার হয় না, চিন্তেরও তথা! জানিবেন। 

জ্ঞানেত্্িয় ও কর্শেক্দিয় মন ও বুদ্ধি এই সকল করণ কর্তার 
সংযোগে কর্ম ও বেদনাবুদ্ধি ছয়। 

এক যে আম্মা তিনি কিছু উৎপন্ন করিতে পারেন না ভূতাস্মা 
ফপ্পু ভোগ করেন, সংযৌগেতে সকল পদার্থ উৎপন্ন হয়, সংযোগ 
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বাতীত “কোন পনার্থ হর না কেবল দাত্র এক পদার্থে অনয পদ্দার্থ 
উতপন্ভি হইতে পাবে না, এবং যাহার (অর্থাৎ ব্রহ্ম) হেতু নাই 
তাহা উৎপন্ন হন ন' স্বভাবের শী গমন হেতু পদার্থ ( অর্থাৎ 
ব্রহ্ম) পবিবর্ভন হব না। ধিনি অনাদি তিনি নিতা পুকষ ইহ। হইতে 
বিপরীত তিনি হেতুক্জ (অর্থাৎ অনিতা পুবষ) তিনি সৎ বন্তমাঁন 
থাকি আকাবে নিন্তা সোধ হন, ইভ? হইতে অন্যথা হেতু মৎ 
অর্থাৎ উৎপন্ন পদার্থ ঘ্টাদি বহ। 

অনাদি পুকুষ “কান নিত ও ভাব হেতু ভাভাকে জান 
ভাব হেতু (ভাব অর্থাৎ ধর্ম। জানা যান না কাবণ জানিতে খেলে 
ছুঈ হইঘা পড়ে. উত্পন্ধ, “তব দ্বাবান জানা যায (হেতু মরা, ত্রহ্গ) 
তিনি ভাব ভত্ুতে অর্থাৎ ধর্ম হেতুতে সেই অনাদি অবাক্ত 
অচিন্থ তাহাকে জানিবে, অন্যথা ব।ক্ত, অর্থাৎ ইন্জিষাদি দ্বারাঁয় 
যাহাকে গ্রহণ কপ! নয হেই পুকব বাক্ত, আব ইন্দ্রিবাদির দ্বারায় 
যাহাকে বো কবা '[ন ন। তিনি অটিন্ত। অব।ক্ত পুকষ | 

ঘিনি আংক্ত আম্মা ভিনি ক্ষেএঞ্ত সনাতন বিভু (অর্থাৎ 
ব্যাপক) অনাষ এঠ হিমিন্ত উপরোক্ত হইতে ভিন তিনি বাজ, 
বাক্ত ও অন্যন্তেব দে ছুই প্রকাব ভেদ তাহা বলা হইতেছে 
তাঙার মধো যাহাতে হীক্দ্রন সকণেন দ্বাবায গ্রহণ করা যাঁয় 
তাহাকে উন্দ্রািক বাক্ত কভে, সাবান উচা হইতে ছিন্ন ষেতাহার 
নাম অব্যক্ত লল্গণেন দ্বাবাষ অতীন্দ্িষ গ্রাহ্য অর্থাৎ কুটস্থ ও 
ক্রিয়ার পব অনন্থা। আকফাশাদি পঞ্চভুত, বুদ্ধি অনন্ত, অহঙ্কার এই* 
অস্ট ভূতদিগেব প্রকৃতি ও .যাডশ বিকাব নির্দেশ করা হইয়াছে । 

ষোড়শ বিকার খাঁ-পঞ্চ বুদ্ধিন্দিষ, পঞ্চ ভ্ঞানেন্ছিয়। শন্ব, 
স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও মন এই “ষাড়শ বিকাব জানিবে। 
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অব্যক্তকে ত্যাগ কবিয়। উল্লিখিত সকল ক্ষেত্রের সম্বদ্ধে বল 
হইযাছে, আব এই ক্ষেত্রের মধ্যে যিনি অব্যক্ত ভাহাকে খষি- 
গণেবা ক্ষেত্রজ্ঞ বলেন । 

অব্যক্ত হইতে বুদ্ধি উৎপত্তি হয় আব বুদ্ধি হইতে আমি 
ইত্যাকাব বোধ হয আব আমি অর্থাৎ অহস্কার ভূত সকলকে 
যথাক্রমে গ্রহণ কবে। 

অহঙ্কাব পঞ্চ ভূতেল সংযোগ গ্রহণ করিলে তদনত্তব সম্পূর্ণ 
সর্ধাঙ্গ প্রকাশত হইলে তাহাকে জাঁত বলে, আবাব প্রলয হইলে 
ইষ্ট ভাবের দ্বাবায বিশেষ পে সংযোগ হন পুকষ ভূতে যুক্ত 
হইয়া! 'অবাক্ত হইতে বাক্ত প্রাপ্ত হন, আবাব ব্যক্ত হইতে 
অব্যক্তকে প্রাপ্ত হন, ইভা কেবল বজ্জ ও তম গুণেব দ্বাবায় 
আবিষ্ট হইয' চক্রবৎ পনিদনণ কৰেন অর্থাৎ যীভাবা ৮ংসাবে 
আছেন তাহাদেবি লজ ও হন পুণব ক্রিশাঁ দ্বাবায পুনঃ পুনঃ জন্ম 
ও মৃত্যু গ্রচণ করিতে হয যানৎ সংসাব বাসনা ত্যাগ না হয তাঁবু 
মুক্ত হন না । 

যাঁহাঁদেব দ্বন্দে আসক্তি ভইযান আব অতঙ্কাবনিষ্ট যাঁহাবা 
হইযাঁছে তাহাদেবি জন্ম মুড়্া ভব কিন্য ধীহাবা ছন্দে আসক্ত 
নদৃহন ও 'অতঙ্কাবনিষ্ট না ভন ন্যাভাদেৰ জন্ম মৃতু হয না! অর্থ।ৎ 
সর্বদা ক্রিযার পব অবস্থা হইলে এন* গুক আজ্ঞাকুমে সর্বদা 
ক্রিয়া করিলে তাহাদেন জীবম্মক্ত হইবা গাকে। 

“ইচ্ছা দ্বেষ” সুখ” দ্ধ খং প্রণত্র শ্চেতনা ধুতি । বুদ্ধি স্মৃতি অহ- 
স্কবাঝো লিঙ্গানি পবগাত্মনোত 1” পরমাজ্সৰ এই সকল লিঙ্গ । প্রাণ" 
বাষু অপান বাধু। নিদিষেদ্দ জীনন মনেব গতি ও ইন্দ্রিষ সকলের 
ভিন্ন ভিন্ন সঞ্চার প্রেনগ ও ধাবণ নিদ্রাতে দেশান্তবে গতি ও মৃত্যু _ 
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আর দক্ষিণ চক্ষের অঙ্গুলির দ্বাবায় পার্খবন্ধ কবিলে বাম চক্ষে 
দেখা যায় সেই প্রকার বাম বন্ধ করিলে দক্ষিণে দেখা যাঁষ, ইচ্ছা 
দ্বেষ, সুখ, ছুখ, প্রা, ধৃতি, বুদ্ধি, স্থৃতি অতঙ্কাবের দ্বার। যেহেতু 
জীবিত অবস্থায় এট সকল লিঙ্গ বোধ হয মৃত্য হইলে তাহাতে 
আত্মীব লিঙ্গ থাকে না সেই হেতু মহধিরা বলিখাছেন যথা-_ 
আম্মা এই শবীব হইতে গত তইলে পঞ্চভতেব অবশেষ হেতু এই 
শলীব শন্ঠাগাব অচেতন হয যে কাবদে সেই কাবণে তাহাকে পঞ্চত্ব 
বলে। এই শবীব হইতে আত্মা নির্ঁত হইলে পঞ্চ ভুতেব অবশেষ 
নিমিত্ত তাহাকে পঞ্চত্ব বলে। 

এষ্ট শবীবে যে মন সে অচেতন ৩ ক্রিযাবৎ অন্য কর্তক শ্রষ্ঠ 
চেতন হন, সাব সই পবনাস্মাব ভিত মন যান্ত ভইযাঁ ঈশ্ববেব 
ক্রি সকল নিদ্দশ করেন অর্থাৎ মন নিজে আচতন পবমাতআ্মাব 
ঘোগ হইলে চিভন হন, এব বিষম কর্ম সকল অন্ভব কবেন। 

যেছেভুতে আাস্বা চন্তন সে তেতুতে তাহাকে কর্ডী বলে আব 
মনেব অচেতন নিমিত্ত ভাভাকে ক্রিদাবৎ বলে না অর্থাৎ আত্মাই 
চেতন তিনি কর্ত মন তাহাব সহিত ঘন্ত তইযা সংসাবের সকল 
কার্ধা সম্পন্ন করেন । 

যে প্রকাঁব নিজ মায্স।র দ্বাবাধ "মামাকে সকল যোনিতে 
গতি কবে, প্রাণের দ্বাৰা প্রাণ বিস্তান কবে আনোব্‌ অন্য তন্বক 
নহে তন্বক অর্থাৎ বিস্তাবক অথাৎ প্রিষাবানেবা ক্রিষাব দ্বাবাষ 
আত্মা বশীভূত হইলে তাহাদের সর্ধজ্ঞত্ব ভাব হয় এবং এ প্রাণী 
হইতে অন্য প্রথণীতে গতি করিতে পাবেন ও প্রাণেৰ দ্বাবায় 
প্র'ণকে বিস্তাবিত কবিতে পারেন । 

বশী সেই কর্মই কবেন যাহ! কবিষা ফলভোগী হবেন, বশী 
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চিন্তকে সম্যক প্রকারে ধাবণ কবেন ও বশী জগতেব সকল 
বস্তকে ভাগ কবেন, অর্থাৎ সাধকগণ গুরূপদেশে ক্রিয়। 
করিতে কবিতে চিত্ত নির্্ল ও সনসাব বাদনা রহিত হইয়! 
প্রকৃতি পুকবেৰ ভেদ শূন্য ও এক্ত্রীহৃত হন এই প্রকার 
আত্মাকে বশী কভা যায় । 

যে হেতুতে আম্মা সর্বগত “সই হেতুদ্ত ন্বীয স্বীয় সংস্পর্শে- 
নেন্্িয়ে দেহী, আব সকল বস্ততে তিনি জেগে আছেন বশ্িয়া 
তিনি সর্ব এই তেতু নাস্তা বেদনা বোধ কবেন না, আত্মা ভিন্ন 
ভিন্ন ইন্ছিষেতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকাঁবে অনশ্থিতি কবাছে এক 
ইন্িযেব বিষয় অন্য ইন্দ্রিপ্ব অনগত ভইতৈ পাবে না এবং 
ভিন্ন শবীবেব বিষয় অবগত হইতে পাবে না অর্থাৎ যখন 
বশী নহে। 

যে হেতু সেই আসমা সর্বাগন 5 মহৎ এই নিগিত্ত ভাহাব 
বিভব মার মনেব সমাপান হেত আন্ম' আনত ভইয়19 দেখি 
তেছেন অর্থাৎ ক্রিনাল দ্বারায [সিদ্ধ। হইলে যখন চিাত্তল কল্পনা 
বহিত হয তখন শান্া সন্দগত হন এস, মনেৰ সভিত কেবল 
আন্মপযোগ থাকি সক্কাব শেন হেতু উভম উভয়ে দর্শক 


নি 


অর্থাৎ ক্রিষাঁব পরব অবন্পা। 

দেত ও কম্মেন ভানরূপ মনন সভিত যুক্ত হইয়াছেন যে 
আত্মা তিনি নিত্য 'মন্তবন্ধ প্রাপ্ত ভানন আব এক যোনিতে 
স্থিত হইলে সকল যোনি প্রাপ্ত হন জানিবে অর্থাৎ কর্মানুপারে 
মনের সহিত আত্মামক্ত হুয়া ফলান্তরূপ যোনি প্রা হয়েন, 
আব যখন সর্ব শুন্য হঈবা কেবল একমাত্র হন তখন সকল 
যোনিতে গমন কবেন অর্থাৎ সর্ব ব্রহ্মনয় 
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আত্মার আদি নাই আর ক্ষেত্র পারম্পর্যযানাদি এই 
নিমিত্ত উভয়ের অনাদিত্ব হেতু পৃর্ব্বে যে কি ভাহা বলা 
যায় না 
(জ্ঞ) ঘিনি তিনি সাক্ষী (অজ্ঞ) ঘিনি তিনি সাক্ষী নেন অতএব 
সকল ভূতেরি সম্বন্ধে সকল ভূতেরি যে সকল ধর্ম তিনি আম্মা 
সাক্ষী বলিয়। জানিবে | অর্থাৎ (জ্ঞ) কি জীবাম্মা আর (অজ্ঞ) কি 
ব্রহ্ম ক্রিয়ার পর অনম্পা ধিনি ব্রহ্ম তাহাতে জ্ঞান, অজ্ঞান 
থাকিতে পারে না অতএব আত্মাই সর্কেসর্ধা এই নিমিত্ত 
তিনিই সাক্ষী অর্থাৎ ক্রিগার পর অবস্থা । 

কখন এক যে ভূতাম্মা তাভাকে লক্ষণের দাবা বোধ কর! 
যাঁয় না, সেই অন্ুলভ্য একেব বিশেষ লক্ষণ কিন্তু বর্ভগান হয 
না অর্থাৎ ক্রিরাবানেবা ক্রি কবিতে করিতে সমাধি অবস্থায় 
যখন মন ও আম্মা একত্র হয চাঁহ'কে এক বুল সই অবস্থা 
এক কি দুই তাভাবা বুঝিশা দেখিবে অর্থাৎ সই সনঘ আম্মার 
কোন ধর্ম বা চিহ কিছুই থাক না। 

পুকষের ইষ্টসংবোগ বেদনা কত্তক পৃথক, যেখানে নিয়ত 
বেদন! সেই স্থানেই তৎ্কর্ৃক পৃথক অর্থাৎ পুকষ আত্মার 
তাহার অভিলধিত সংযোগ যে স্তনে জাঁন। যান সেই স্থানেই 
বিশেষ এবং আর যেখানে বাত পিত্ত কফেব প্রাধান্য আছে সেই 
স্থানেই বিশেষ । 

চিকিৎসক তিন কালে বেদনাব চিকিৎসা! করেন, এই 
প্রক্কার যুক্তি দ্বারাতে কেহ একথা বলেন সেই যুক্তি আমা- 
দের ধারণীয় অর্থাৎ চিকিৎসকের! ভূত, ভবিষ/ত্; বর্তমীন তিন 
কালের চিকিৎসা করেন। 


( ১৬) 


সেই মাথা ধরা আসিল, সেই জ্বব আগমন করিল, আবার 
সেই কাশী বলবান হইতেছে, সেই বমি আবার উঠিতেছে এই 
প্রচলিত বাঁকোর ছ্বাবাপ অতীতের যে আগমন মান! হইয়াছে। 
আবার জান। হইয়াছে, সেই পীড়ার কালকে লক্ষ করিয়া যে 
ওষধ যোগ করা যায সেই দ্রব্কে কেহ অতীত বেদনার সম্বন্ধে 
তাহাকেই (প্রশমন অর্থাৎ চিকিৎসা) বলে। 

যে জল পু্র্বছিল সেই জল আবার আসিয়াছে যাহ! 
কর্তৃক শগ্য পুর্বে হত হইছিল সেই প্রকার প্রতি কর্মের 
বিষয়ে সেতু করা! হুয়। 

ভবিষ।ৎ বিকারে পৃন্ব লক্ষণ দেখিনা যে ক্রিত্ন! করা যাক 
সেই ক্রিয়া ভবিষাতড ব্যাধিকে হনন করে। 

বাধি সকলের পর পর অন্ুবন্ধ উৎপত্তি হয় আর সুখ 
নিমিত্ত যে সব উপচারের ছ্বানায় সুখ ও উৎপন্ন হয় | 

শরলের যে ধাতু বিষম ভগ্লাছে সে সমতাকে প্রাপ্ত হয় 
না সবকালে হেতুর সদৃশ শরীরের ধাতু সকল জন্মায় অর্থাৎ 
রস রক্তাদি সপ্ত ধাতু আর বাত পিত্ত কফ ইহাকে শরীরের 
ধাতু কহে। 

নৈদ্য এই যুক্তিতে অগ্নে করিয়া ত্রিকাল বেদন! বিনাশ 
করেন মার যে বিনোপধা নৈষ্ঠিকী সেই চিকিৎসা হইতেছে । 

ছুঃখ ছুঃখাশ্রয়প্রদ পর শ্রেগ্ভ বে কারণ তাহার নাম উপাধান 
সকল উপাধানকে তাণগ কৰিলে সকল ছু'খের বিনাশ হয় । 

যেষন গুটাপোকাবধকারক সুত্র ধারণ করে সেই প্রকার 
নদা! অজ্ঞ আতুব অর্থদিগের মধা হইতে তৃষ্ণাকে ধারণ করে 
অর্থাৎ গুটীপোঁকা আপন গর্ভ হইতে সৃতা বাহির করিয়া! সুখে 


15) 


বাস করিব বলিয়া গুটা প্রস্তত করে 'অবশেষে আপন স্যত্রে আপনি 
বদ্ধ হইয়!মৃত্যা প্রাপ্ত হয়। সেই প্রকার অজ্ঞ যিনি তিনি শব্ব 
স্পর্ণাদি হইতে ইচ্ছ, দ্বেব রূপ তষ্ঝণকে ধারণ করিয়া মৃত্যু মুখে 
পতিত হন, যাহারা বোগী তাতাদের শাস্ত্রবিহিত কার্ষে।র 
অন্যথাচরণ করিয়া বাধিঘুক্ত হন ও যাহারা ক্রিয়াবান 
তাহারা গুরু বাক্যানুপানে সম্যক ক্রিঘা লী) কংব্ৰ) নৃত্য গীতাঁদি 
সংসার বন্ধে বদ্ধ হইযা! বাধি মৃক্ত ও অপ কালে মৃত্রাকে প্রাপ্ত হন। 

ধিনি জরে) অর্থাৎ বুদ্ধিনান তিনি অশ্রিৰপ অর্থকে জানি 
তাহা হইতে নিবৃত্ত ভন, সংযোগ আবান্তেব পুর্ন্বে সে যে পুকৰ 
তাহাতে ছ্ঃখ স্থিতি করিত পাবে না। 

ঘিনি গুরুককপা অন্থাবে বঙ্গ বিষ আগত হইযাছেন, তিনি 
অগ্নি রূপ যে অর্থ অর্থাৎ শবা,স্পশ,দপ,নস,গন্ধ অর্থাৎ দর্শন শ্রব- 
ণাদি নরকের কারণ জ্ানিষা তাভা ভততে £িবৃন্ত হন জ্ঞানবান 
হইয়া তাহা হইত নিবৃত্ত হলে ইচ্ডা দেষ রূপ দুঃখ তাছ্ছাতে 
স্থিতি করিতে পারে না। 

বুদ্ধি ধারণা স্মৃভিব নাশ কাল ও কর্ম্ব উৎপত্তি অশুভকর 
দর্শন শ্রবণাপির যে “যাগ এই সকল দ্বুখেব হেতু জানিবে 
অর্থাৎ বুদ্ধ।ঁদিএ নাশ আর পুর্ব জন্মরুত্ত কর্মের উদয় আর 
সাংসারিকক্ী রত্বাদিব ভোগ এই সকল ব্যাঞ্ধ ও পাঁপের কারণ । 

যিনি বিষমেতে নিবেশ করেন সেই বিধম নিত্যই হউক 
বা অনিত্যই হউক, আর হিত বা অহিত হউক তাহাকেই 
বুদ্ধিত্রংশ কছে, আর বুদ্ধি যে সম দর্শন করেন অর্থাৎ সংসার 
ও স্ত্রী অন্ন পানাদিতে যে প্রবেশ তাহাবই নাম, বুদ্ধি বিভ্রংশ, 
আর অভেদ জ্ঞানকে বুদ্ধি বলে । 


(১৮) 


অহিত অর্থ ছইতে ধতির নাশের নিমিত্ত বিষয় যুক্ত যে মন 
তাহাকে নিরমেতে আনিতে সামর্থ হর না, নিয়মাত্সিকা ষে 
তাহার নাম ধৃতি। 

বূজ ও তম গুণের ছারায় আবৃত হইয়াছে যাহার চিত্ত 
তাহার ব্র্গজ্ঞান বিষয়ে ধারণ নাশ প্রাপ্ত হয় তাঁহ!কে স্মৃতি 
নাশবলে। 

যিন্দি বুদ্ধি ধৃতি ম্মূতি ভ্রষ্ট হইয! যে সকল অশুভ কর্ণ করেন 
তাহাকে প্রজ্ঞাপরাঁধ বলে, সেই প্রজ্ঞাপরাধ সকল দৌষেরই 
প্রকোপন হয় দোষ অর্থাৎ বাঁত পিত্ত কফ অর্থাৎ ক্লেশ অনুপস্থিত 
মল মৃত্রেব নির্গত করান, মার যে নল মুত্রের বেগ প্রকাশ 
হইয়াছে তাহাদের দমন কৰা সাহুস্দিগের দেব কর!, অধিক স্ত্ৰ 
সেবা করা, আর কর্মের কালকে অতিবাহিত করা, কর্মের মধ্যে 
মিথা। কর্ম করা, আর বিনষ ও আচাবের লৌপ করা, আর গুরু 
দিগের প্রতি ধমকাইয়। কথ! বলা, দিনি নিজ অর্থ অর্থাৎ 
ব্রহ্ম জ্ঞাতহইয়াছেন তিনি অশুভ পদার্থ সেবা কবেন না) আর 
শ্রেষ্ঠ হইযা উন্মতেব কারণ তাহাদিগকে সেবা কবেন। 

মিত্রদিগের সংক্লীষ্টকর কন্মর্যুক্ত হইয়া অকালে ও অদেশে 
সঞ্চরণ কর! আর ইন্দ্রিয় উপক্রযপ্যাষে উক্ত হইয়াছে যে সকল 
সদাচাঁর তাহার বর্জন করা আর 'ঈর্ধামান ভয় ক্রোধ লোভ মদ 
ভ্রম এই সকলের সেবা করা এবং তাহ! হইতে জন্মিয়াছে ঘে 
সকল ক্লেশকর কর্ম তাহাকে ব! সেই ক্লেশপুক্ত যে শরীর তাহারি 
ব। কর্ম সেবা করা, আর ইহ হইতে রজ মোহ সমুখিত যে এক 
প্রকার কর্ম তাহাকে পণ্ডিতেরা ব্যাধিকাঁরী প্রজ্ঞাপরাধী 
বলেন। 


(১৯) 


বুদ্ধি ঘ্বারাতে বিষমের বিশেষ জান! আঁর বিষমের আবৃত্তি 
করা তাহাকে প্রজ্ঞাপরাধ বলিয়! জানিবে সেই প্রজ্ঞীপরাধই 
ঘনের গোঁচর হয়। 
হেতু সংগ্রহ অধ্যায়ে ব্যাধিদিগের উৎপত্তিকাঁল নিদিষ্ট হই- 
মাছে আর পিভাঁদির সধ্গর বৃদ্ধি জার শান্তি তাহাও পুর্বে 
নির্দেশ করা হইয়াছে । 
মিথ্যালিঙ্গ, হীনলিঙ্গ, অতিলিঙ্গ আর বর্ধাস্ত! খড় সকল 
আর ভো'জন জীর্ণ হইতেছে এমত্ত কাল,আ'র জীর্ণ হইয়াছে এমন 
যে আহারের কালাকালের নে শ্থিতি ইহারাই রোগের হেতু বা 
উৎপত্তি কারণ । 
দিবসের তিন ধাম ও বীত্রেব তিন বাম সেই কালেতে যে 
সকল রোগের নিয়ন্ত অর্থাৎ অবশ্য কর্দ আছে তাহারাই 
কালজব্যাধি অর্থাৎ দিবসে প্রাতঃকাঁল, মধ্যাহুকাল, সায়ং- 
কাল এবং রাত্রেরও এই সময়ে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাঁ- 
দিগকে কালজ ব্যাধি বলে। 
দহগ্রাহী, অন্যেছ্যাদ আর ভূভীষক চতুর্থক জর ইহাবা বথা 
কালে উৎসন্ন হয় এবং বথাঁকালে বল প্রাপ্ত হর। অন্যেদ্যঞ্ক 
প্রত্যহ এক নিয়মিত সময়ে যে জ্বর হয। একদিন অন্তর 
তৃতীয়ক, ও ছুই দিবসান্তর চতুর্থক ইহারা বাত [তত 
কফের নির্দিষ্ট কালে ইহাঁদের উৎপত্তি এবং বেগ প্রাপ্তি 
হয়। 
“ বল ও কালকে ধিনি জাঁনিভেত্ছন তাহার দ্বারায় এ সকল 
রোগ এবং যে সকল কাজ রোগ তাহারা অনগত ন1 হইলে 
চিকিতদনীয়। 
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কালের পরিণাঁম নিমিত্ত জরামৃতুঃনিমিত্ুজ চ্ঘাভীবিক 
রোগ সকল দেখা হইয়াছে, ক্রিযাহীন যে তাহাকেই স্বভাব 
বলে। 

দৈব শবের দ্বারা পূর্বদেহ সম্বন্ধ যে কর্্দ তাহার নির্দিষ 
হইয়াছে, কালে দ্বাখাতে বো সকলেব হেতু ও জান! 
হইতেছে । 

এমন কোন মহৎ কর্ম নাই যাহার ফলভোগ হয় ন। 
যেহেতু কম্মদর বে সকন নোগ তাহারা ক্রিখাঁ হননকারী সেই 
কর্মের ক্ষব হইলে কন্মজ বে ব্যাধি ভাহারা শাস্তিকে প্রাপ্ত হয়। 
করিবার উপ।(ঘ নাই, অতএব ফাঁভাবা ভাল ক্রিবা করেন 
তীহাদেবহ কম্ম ধবংস হয কন্ম ধরব হইলে স্থতরাং কর্মজ 
ব্যাধি নাশ হঘ। 

অতি উগ্শব্দ শ্রবণ নিশি সন্দপ্রকার অর্থাৎ অন্য কোন 
প্রকার শব্দ শ্রবণ করিতে পারেন আব অতি হীন শব্দের 
শ্রবণ হব না ও জড় অর্থাৎ বধিব উৎপন্ন ভষ। 

কর্কশ বাক্য ভদানক অপবিত্র আর প্রিষ ক্রীড়া এই সকল 
আবিষ্কাবক শকের দ্বারা কর্ণ যোগ হইলে তাহাকে মিথ) 
যোগ বলে। 

অস্পর্শ, অতি-সংস্পর্শ, আব অল স্পর্শ ইহার! স্পশনীয়দিগের 
সম্বন্ধে সংক্ষেপে স্পর্শেক্ছিয বাধক উক্ত হইল। 

বিষবাঁত দ্বাবা যে সকল সংঘক্ত হয় আব অকালে যাহা 
আগমন করে, আর স্নেহ, শীত, উষ্ণ অকালে সংস্পর্শ করিলে 
তাহাকেও মিথ] যোগ বলে। 

ছ্যতিশালী জেযাতিঃ দশুন্ততকাতগ-ইব্রেনাশ হয়, আর অতি 


(২১) 


স্থ্ পদীর্থের দর্শন নিমিত্ত সর্বপ্রকার বস্তর অদর্শন নিমিত্ত 
দৃষ্টি বিনাশ হয়। 

ভূত, প্রেত, ভয়ানক কুৎসিত বন্ত”আর অতি দূরে ক্লেশজনক 
বস্তর দর্শন আর মন্ধকারের দর্শন তাহাকে দর্শনের মিথ্য! 
যোগ বলে । 

আর এককালীন বসের গ্রহণ না! কর, আব রসের বিষম 
গ্রহণ মাদান করা, মার অন্ন গ্রহণ করাঁও দোধনীর । 

অতি যুদ্ধ, অতি তীন্ষ গন্ধের নিবত সেবা,করা, আর 
সর্বপ্রকার গন্ধের সেবা না করা প্রাণ ইন্দ্রিয়ের বিনাশ 
হয়। | 

পৃতি গন্ধ, আর ভূ অথাৎ (বোনি বিশেষ) বিষ অর্থাৎ 
€ স্থাবর জঙ্গন), দিষ্ট (অর্থাৎ অপ্রা গন্ধ ) অতিবিহীন 
অর্থাৎ (র্জন্ঘল1 বিহীন) গন্ধ ও “সই গন্দ খ্রাণ যোগ হইলে 
তাহাকে শ্রাণের মিথ্যা যোগ বলে । 

এই প্রকীরে অহিতকর ইন্দ্রিয সংঘৌগ আর ভিনপ্রকাঁর 
দৌষ কাল্পনীয বলা হইল, ইহাকেই অনাধ্য বলির! জাঁনিবে যাহা! 
আত্মার সহিত শুভকর ভাব ভয় না । 

মিথ্যা যোগ, অতি বোগ, আন ভীন যোগ ইহা হইতে শব্দাদি 
ইন্দ্রিযগণের যে ব্যাধি উৎপন্ন হইতেছে তাহাকে উন্দ্রির়ক ব্যাধি 
ঘলিয়! জানিবে। 

সুখ হেতু কেবল এক সমযোগ কিন্তু তা! স্থছুলভ মাঁনি- 
যাছে, কিন্ভ্র সখ দুঃখের থে কারণ ইন্জ্রিব বা হীন্দ্রয়ার্থ নহে 
কেবল একমাত্র সমযোগ সুখ দুঃখের কারণ | $কন্ত সুখ হুঃখের 
হেতু চার প্রকার যোগ দৃষ্ট হইয়াছে, ইন্জিয় ও ইন্জিয়ার্থ 


(২২) 


সকল বর্তমান আছে কিন্তু যোগ হইতেছে না ধা পীড়াও 
হইতেছে না। 

ভগ্নিমিত্ত চাব প্রকাঁব যোগ আত্মা ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি ইহা- 
দ্র গোচব না হইলে বা! কর্ম ব্যতিবেকে স্খেব কারণ 
হয় না। 

স্থখ আব ছুঃখ যেখানে যে প্রকাঁৰ জানিবে সেখানে সেই 
পকাঁৰ বলিবে, স্পর্শেনভ্্িষতে ঘে সংস্পর্শ জ্ঞান হয়, মনই তাহার 
স্পর্শেব বিষষ | 

সুখ স্পর্শ ও দখম্পর্শেব উৎপত্তি কাঁবণ ছুই প্রকাঁব সেই 
সুখ ছু খ ভইতে ইচ্ছাত্মিকা ও দ্েষাম্থিক1 তৃষ্ণা সে স্থখ ছুঃখ 
হইতে উৎপন্ন হয । 

আবাব সুখ ছুঃখেব কাবণ তৃষ্ণা বলা হইতেছে যে হেতু 
সেই পিপাসা পীডাঁৰ আশ্রষ পদার্থকে ধাবণ কবিতেছে। 

স্পর্শ হয না স্পর্শনযুক্ত না হঈলে বেদনা বোঁধ হয় না, আর 
বেদন! সকলেব আঁশ্র ইন্দ্রিযেব সিত বর্তমান যে মন ও দেহ 
অর্থাৎ ইহাঁদেব আশ্রধ ব্যতীত ব্যাধি হইতে পাঁবে ন।| 

কেশ, লোম, নথাগ্র, অন্ন, মলদ্রব্য ইহাঁদেব আশ্রয় ব্যতীত 
বাঁধি উৎপন্ন হইতে পাঁবে না| 

সকল পীডাবই সম্বন্ধে যোগ আব মোক্ষ বিষয়ে অনুৎপত্তিকর। 

নিঃশেষ নিবৃত্তিব নাম মোক্ষ, আব মোক্ষ প্রবর্তক তাহার 
নাম যোগ | 

আত্মাতে থাকিয়া মন স্থিব হইলে আত্মা ইন্দ্রিয় মন ও অর্থ 
ইহাদের পবস্পব সন্নিকর্ষ নিমিত্ত যৌগ উৎপনহয় | স্থখ ছুঃখের 
কার্য বহিত নিমিত্ত সুখ দুঃখের নিবৃত্তি হইলে বশীত্ব হইবে । 


(২৩) 


শরীরের সহিত যে যোগ জ্ঞান হয় মুনিব! ভাহাকেই যোগ 
বলেন, সেই যোগ হইতে চিত্বেব আবেশ অর্থাৎ পবশরীবে 
প্রবেশ অর্থদিগেব জ্ঞান অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ রূপ বস গন্ধ বোধ 
আর ব্রহ্গেতে থেকে ক্রিয়া । 

যোগিদিগের দৃষ্টি স্থৃতি কান্তি € ইচ্ছামত অদর্শন এই অষ্ট 
প্রকার শ্শ্ববিক বল ব্যাখ্য। কব! হইল | 

শুদ্ধ সত্ব সমাধান নিমিত্ত আঁবেশাদি উৎপন্ন হয আব বজ 
তমেব অভাব নিমিত্ত আব বলবাঁন কর্মের দষ হেতু মোক্ষ জন্মায়। 

কর্ম সযোগেৰ বিয়োগ হইলে পুনর্জন্ম হয না, সাঁধুদিগেক 
উপাপন! কবিৰে অসাধুদিগেকে ত্যাঁণ কবিদ্ব। 

ব্রতচর্ধা কৰা, উপবাস পৃথখিধ নিঘম ধাঁবণ করা আৰ 
ধর্শাস্ত্রের বিশেষ জ্ঞান, 'আব নিঞ্জনে বতি কবা। আব 
পরাধৃতি ধারণ আব কর্ম সকলের আবন্ত না কবা, কৃত 
কর্মের পবিক্ষম্ন করা, মন ও অতম্কবি হইতে নিক্রমণ ভাঁৰ 
হওয়া, আব যোগ বিধ্য ভঘ দর্শন, মন আব বুদ্ধি সমাধান 
কবা, অর্থতত্ব্ সম্যক প্রকাবে দর্শন কব! স্মৃতিৰ উপস্থান নিমিত্ত 
এই সকণ তন্থ উৎপন্ন হন । সতেব সেবানর দ্বাবাধ স্মৃতি ও ধৃতি 
লাভ হয়। স্থৃতিদ্ধাব। ভাবদিগেব স্বভাঁবকে স্মবণ কবিয় দুঃখ 
হইতে মোটন হুষ, (ছুঃখ অন্য দিকে মন দেওষ! অর্থাৎ ব্রহ্ম 
ব্যতীত ) যাঁহাঁব দ্বাবাষ স্মৃতি উৎপন্ন হয এমন যে অঞ্ু কারণ 
তাহ! বল! হইতেছে । 

কাবণ বূপেব গ্রহণ হেতু আব সবিপর্যা যে স্বরূপ নিমিত্ত, 
আর সত্বৃন্থ রূপেব অভ্যান নিমিত্ত, আবজ্ঞান যোগে পুনঃ 
পুনঃ শ্রুতি নিমিত্ত, স্মবণ হেতু স্থৃতি অভিধান করে। 


€( ২৪) 


এই অষ্টকারণ হইতে স্বৃতি উৎপন্ন হইতেছে । উৎপত্তি 
কারণ (১ পুর্ব জন্মের স্থৃতি (২) ক্রিয়া কবে ক্রিম্ার পর 
অবস্থায় দেখ (৩) ব্রন্ষেতে থাকায় (৪) আগম হইতে (৫) 
দেখা (৬) শুন! (৭) অনুভব (৮) মোক্ষের জন্য মুক্তির নিমিত্ত 
এই সকল একি রাস্তা মীত্র | যাহ! ছারায় তত্ব ও স্মৃতিবল প্রাপ্ত 
হইয়! পুনরাগত হয় না সেই যোগযুক্ত যোগের সম্বন্ধে পুনর্ববার 
এই পন্থা! ব্যাখ্য! কর। হইতেছে । 
মুক্তির দ্বারায় মোক্ষের পন্থা তাহা জ্ঞান ধর্মাবলম্বী যে 
জ্ঞানী তীছাদিগের কর্তৃক সঙ্যা কর! হইয়াছে । 
ব্রহ্ম ব্যতীত যত পদার্থ আর অনিত্য পদার্থ ইহাবা সকলেই 
কারণবৎ ছঃখ ইহা সঙ্ঘ। কর! হইয়াছে । 
ষে হেতু সেই দুঃখ আম্মক্ত নহে কিন্তু স্বভাবের দ্বারায় 
উৎপন্ন হয, যে পর্যন্ত সত্য বুদ্ধি উৎপন হ্য না” যাহ! কর্তৃক 
আমি এই শব্ধ থাকে না। 
এসকল আমি যতক্ষণ আছি ততক্ষণ, জ্ঞানের নিমিত্ত নয় 
আত্মা তিনি সকলকে অতিবর্ভন করিতেছেন, সেই আম্মাতে 
পরিণাম সংন্ত'স হইলে সমজ্ঞান জ্ঞান ও বিজ্ঞান হইতে, অশেষ 
রূপে সঘুল সর্দবেদনা নিৰৃত্থি প্রাপ্ত হব, তাহার পর ব্রহ্ম ভূত 
হইয়াছেন যে ্তাস্ম। তাহাৰ উপলব্ধি হম না । 
ভাব হইতে ধিনি নিস্যত হইয়াছেন, ধাহার কোন চিহ্ন 
“জান! যায় না আর ব্রচ্মবিদ, দিগের সেই ব্রহ্গই গতি তিনি অক্ষর 
ও লক্ষণ শূন্য ব্রন্মবিদ্দিগের এই স্থানেই জ্ঞান কিন্তু অজেরা 
সেই ব্রহ্মকে জালিতে যেগ্যি হয় ন!। 





(২৫) 


আত্ম কিরূপে গর্ভে গ্রবেশ করেন 
তাহার বর্ণন। 


পরমাত্মা যিনি তিনি বায়ু, অশ্থি, ভূমি, জল এই চার সুক্ষ 
ভূতের সহিত যুক্ত হইযা কর্মান্ুসারে সাদৃশ্য যোনি প্রাপ্ত হন 
তিনি কি প্রকারে গর্ভে স্থিতি হইয়া প্রাণের সঞ্চার করেন 
ও শরীর ইন্দ্রিয় অস্থি, মজ্জা, মাংস, শুক্র, শোনিত স্থষ্টি করেন 
এবং গর্ভাভান্তরে স্থিতি হইয়া কমে শরীরকে বদ্ধিত ও ইন্দ্রিয় 
শ্রেষ্ঠ মন ও আঁক্মাকে কি প্রকারে স্থজন করেন, তাহার বিবরণ 
ও গর্ভাবস্থায় বালক ও প্রস্ততিকে কি প্রকারে রক্ষা করিতে 
হয় ও ভূমিষ্ঠ হইলে সন্তান ও প্রস্থতিকে কত দিবস পর্য্য্ত 
কি উপায়ে রক্ষা করিতে হয় যথাক্রমে তাহ! প্রকাশ হইতেছে । 
আত্মা কন্মানুসারে পৃথিব্যাদি ভূতমংযোগে স্ত্রী পুরুষের সহযোগ 
হইলে, কাল গ্রাপ্তে শুক্ররূপ আত্মা পৰবলোক হইতে আগত 
হুস্্র চতুহুতি সহমিশ্রিত ও মাতুজ পিড়জ স্থক্ম ও স্থল ভূতসহু 
গর্ভে স্থিত হয়। 

আত্মা মাতুজরস পিতুজ সাত্য ও সত্ব এই সকল পদার্থ 
মিলিত হইযা! শুক্রসংজীববোগ হইযা কুক্ষিগত হইলেই গর্ভ 
সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, সেই গভের প্রধান উপাদান অন্তরীক্ষ, বায়ু 
অগ্নি জল ভূমি ইহাদের বিকার চেতনাধিষ্ঠান ভূত হন। প্রথমতঃ 
আত্ম! গর্ভাশয়ে প্রবেশ করিবা সবৃগুণ গ্রহণ নিমিত্ত প্রবর্ত হন। 
তিনি সকল গুণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সন্গুণ গ্রহণানস্তর অস্তরীক্ষ গ্রহণ 
করেন, যেমন প্রলয় শেষ হইলে ভগবান যেপ্প্রকার প্রথমে 
আকাশ সৃষ্টি করিয়া ছিলেন সেই প্রকার তিনি প্রথমে গভেও 
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অস্তরীক্ষ স্জন করেন, পরে বায়ু আদি গ্রহণ করেন, হুক্ষমতৃত 
গ্রহণ করিলে ক্রমেতে স্কুল ডূত গ্রহণ করিয়া গর্তত্বতাব 
প্রাপ্ত হয়, কিন্ত এই সকল একত্র ভগবান অতি অন্ন কালেই 
সম্পাদন করেন, এই সকল ধাতুসংযোগ হইলে যেধে 
মাসে গর্তের যে প্রকার আকৃতি হয়, তাহা যথাক্রমে বিবৃত 
হইতেছে। 

প্রথম মাসে সকল ধাতু আত্মা সহ মিলিত হইয়া কলুষী 
কৃত হইয়া তরলাঁকারে এক স্থানে ঘনবৎ অবস্থিতি করে, অব্যক্ত 
বিগ্রহ হন অর্থাৎ মূর্তি আর ব্যক্তা ব্যক্ত অঙ্গাববব সকল হয়। 
দ্বিতীয় মাসে ঘনপিও হইয়! মাংসপেশ্ী বা অবূ্দ (আব) আকার 
ধারণ করে, তাহার মধ্যে ঘনাকার পুকব আর পেশ্যাকার 
(মাংসের চাকা) স্ত্রী, আর অবুর্দাকার নপ্ুসক । তৃতীয় মাসে 
সর্বেন্ত্রির আর সর্ধাঙ্গাবয়ব একবাবে উতপন্ন হয় এই মাসে 
মাতৃজ মাংসাদি অবযব আর পিতৃজ শিরাদি অবযব যথাক্রমে 
বিভাগ হয চন্র রক্ত, মাংস, মেধ, নাভি, জদয়, ক্রম (পিপাস। 
স্থান) যরুৎ, প্রীহ', বুকু, বস্তি (মুরাশয়,) পুীপাধান, পক্কাশয় উত্তর 
শুদ (ক্ষু্রান্তর মুখ) অপলগুদ (মলদ্বার) ক্ষুদ্রীন্ত্র, বৃহদ্্ 
(নাঁড়ী) বপ! বপাঁবহন অর্থাৎ বস! ও বসাবহন শিরা এই সকল 
মাতৃজরসে উৎপন্ন হয, আব কেশ শত্রু নখ লোম দত্ত অস্থি 
শীর। সাধু ধমনী ও শুক্ত এই সকল পিভৃজ, এই গর্ভ আত্ম 
যোঁগ বলিয়া গর্ভের গতি :কাস্তি ও স্ব স্ব ইন্জরিয়ের ক্রিয়া সব হয় 
আর কর্ম্ানুরূপী আযু ও বুদ্ধির ক্ষয় বৃদ্ধি হয়; ইন্দ্রিয় ব্যতীত 
কর্ত। কাধ্য ও জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না তৃতীয় মাসের 
পর ইন্দ্িয়াদির কোন কোন পদার্থের দ্বারায় কোন কোন 
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ক্রিগ্াদি সম্পন্ন হইতেছে তাহা লেখা হইতেছে অর্থাৎ আকাশের 
গুণ আকাশাম্মক শব্দ শ্রোত্র লাঘব সৌন্ষ্য বিবেক ছিদ্র, বাঁধ্যাত্মবক 
অর্থাৎ বায়ু গুণ স্পর্শ স্পর্শন রৌক্ষ্য প্রেরণ আর ধাতু খুাহকরণ 
আর শারীরিক চেষ্টা আগ্যাত্মক অর্থাৎ অগ্নির গুণ রূপ দর্শন 
প্রকাঁশ পংক্তি আর রুক্ষত1, অবাজ্মক অর্থাৎ জলের গুণ রসরসন 
শৈত্য মার্দব শ্নেহ ক্লেদ এই সকল হয়। 
পৃথিব্যাম্বক অর্থাৎ মাটির গুণ গন্ধ স্বাণ গৌরব স্থিরতা 
মতি। এই প্রকারে এই পুকষ মিলিত হইযা উৎপন্ন হন। 
যা উত্তম পুরুষে তাহা! এই শরীরে । এভিন্ন সন্তান গর্ভ 
হইতে নির্গত হইলে যে সকল পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহা প্রকাশ 
ছইতেছে ; দন্ত, প্রকৃতি, স্্বীলিঙ্গ গু পু'লিক্গ প্রকাশ হব, ও ক্রিব- 
লিঙ্গ। গভে'র চতুর্থ মাসে গভ“স্থিরত্ব প্রাপ্ত হইলে সেই কালে 
গভিনীব গুকুগাত্র হব, পঞ্চম মাসে অনা মাস হইতে এ মাসে 
মাংস ও রক্তের অধিক উপচয় গভেরক্ত মাংসের স্থিতি হও 
মাতে গভিনী কশতা প্রাপ্ত হয়। আব ষষ্ঠ মাসেতে গভেরি বল 
ও বর্ণের অধিক উপচয় হর, তন্নিমিত্ত গভিনীর বল ও বর্ণের 
হ'নি প্রাপ্ত হয। অপ্তম মাসে সকল পদার্থের দ্বারায় হঠাৎ 
গর্ভ বৃদ্ধি হয়, সেই হেতু গভিনী অধিকক্লান্ততমা হয়, অষ্টম 
মাসে মাতা হইতে গভও গর্ভ ইহতে মাতা রসন্'হী শীর! দ্বারায় 
পরম্পর বারধাঁর শুঞ প্রহ্শ করে গর্ভের অসম্পূর্ণত। নিমিত্ত 
ঘথন গর্ভ হইতে মতে! ওজ গ্রহণ করে তখন তিনি হর্ষিত হন 
আত্ব যখন গর্ভ গ্রহণ করে তখন, গ্রানিযুক্ত হয় অতএব ওজ 
"তু অসম্পূর্ণ হেতু গভ” অনবস্থিত ভাব হয়। তন্নিমিস্ত অষ্টম 
"দ পর্যন্ত যত্ব সহকারে গর্ভ রক্ষা করিবে। আর গর্ভাবস্থায় 
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এই সকল নিয়ম সতত রক্ষা করিলে গর্ভ নিরাপদ হয়। স্থিত 
গর্ভে গুরুপাক যে সকল দ্রব্য, উঞ্ণ দ্রব্য, ভধ জনক কার্ধা, 
করিবে না। মাদক দ্রব্য ব্যবহার কবিবে না। বাহনাদিতে 
আরোহণ করিবে না । আর চক্ষু কর্ণ নাসিক! ও অন্যান্য 
ইন্ড্িয়ের প্রতি কুল কোন ক্রিঘ। কবিবে না । আর গভিনী ফে 
দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা কবে তাহা অবিলম্বে, সম্পন্ন কৰিবে নচেৎ 
গভে'র নাঁন' প্রকারু অনিষ্ট হইতে পারে অতএব ইচ্ছামত খাদ; 
দ্রব্য দেওয়া কর্তব্য 
অতঃপব নবম মাসেব প্রাবন্তে দশম মাস পর্য্যন্ত প্রসব ও 
'বৈকারিক কাল নির্দেশ করা । এই কালে গে বিকৃত হইলে 
বিকৃত অঙ্গ বিশিষ্ট সন্তান উৎপন্তি হয, ঘে প্রকার শুক্র 
শোনিতের দোষ ভইনে সেই প্রকার 'অঙ্গেরি দোষ ভইবে, পুক্ু- 
ষের বীজ ভাগ উত্তপ্র ও সঙ্গম কালে স্্ী পুকষেব হর্ষাভাব 
হইলে নপু*্সক হয়। শুত্রেব প্রাধান্য থাকিলে গভাশয়ে পুক্ষ 
ও রজের প্রাধান্যে কনা! এবং এই প্রকাব সজঃ শুক্কের নুযুনা- 
ধিকা বশতঃ বৃহৎ অঙ্গাদি উত্পন্ন হয। অনাবশাক বিষষে ত্যক্ত 
স্থুলতঃ সাধারণের উপকাব নিমিত্ত প্রয়োজনীয় বিষয় সন্নিবেশিত 
করা হইতেছে । প্রথম মাসে গর্ভ আশঙ্কা হইলে পরিমাণ 
মত অপক ছুধ্পান বারশ্বার করিবে আর সাঁয়ং প্রাতে নিয়মিত 
ভোজন কবিবে। দ্বিতীয় মাসে ছুগ্ধ সহ কাকলী ও গ্গীর কাকলী, 
গুলধ। পাক করিয়া সেবন কব্সিবে এই সকল দ্রব্য মি্িত 
২ তোল! ছুপ্ধ আধপোযাঁ জল, দেড় পোয়া! শেষ অদ্ধ পোয়া 
শেষ অর্ধ পোকা এই প্রকার প্রস্তত করিয়া প্রত্যহ সেব 
করিলে সন্তান বলবান ও কান্তিবিশিষ্ট হস । তৃতীর় মাসে 
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মধু ও স্বত একত্রে পান করিবে চতুর্থ মাসে ছুগ্ধ ও নবনীত 
২ তোল! পরিমাণে সেবন করাইবে । পঞ্চম মাসে ছুপ্ধলহ ২তোলা। 
ঘ্বত মিশ্রিত করিষ। সায়ং প্রাতে সেবন করাইবে। যষ্ট মাসে ছুগ্ধ 
শু ক্ষীবককিলী ও ঘ্বৃত পক কবাইসা সেবন করাইবে, সঞ্থম 
মাসে দুধ দ্বৃত সহ ক্ষীৰকাকলী ও গুলঞ্চ ২ তোল! পাক 
কবিষ! সেবন কবাইবে এই মাসে গভস্থ সন্থানেব কেশ উৎপন্ন 
হইয| শভিনীকে দাহ প্রদান কবে এবং এই কালে বাত পিত্ত 
্্রেপ্ত। সন্তানেব উৎপত্তি হইযা গরিনীকে দাহ প্রদাঁন কবে। 
এই কালে গভিশান ক$ উৎপন্ন ভন ভরিবারণার্থ শুফ কুল ভিজে 
জল ও নণনীঠ সহ গুণঞ্চ ক্ষারকাকণী পাক কবিয়া তাহ! 
হইতে অদ্ধ ছটাক জন লইয়া সাম” প্রাতে সেবন করিবে । আর 
রক্তচন্দন ও পদ্বেব্ মুণাল পেবণ কবিস্সা স্তন ও উদরে মর্দন 
করিবে বা! ত্রিফল! পেবণ কবিধা মদ্দন কৰিবে ইহাতে কও নিবৃত্তি 
হুইবে। অইম মাসে শালীপান্য চণ, দক প্ুতসহ পাক কবিধ। পান 
করিবে, তাভাতে বল বর্ণম্বন এবং দুটকায় যুক্ত সন্তান 
উৎপন্ন হয | 

নবম মাসে কাকলী ও ক্ষীৰ কাকণী সহ পক তিলটতৈল 
পবিদ্ধার হ্লাতে মিশ্রিত করিব! যোনিতে প্রবেশ করাইবে, 
ইহাতে গভিনীন প্রসব কালে কোন প্রকাঁবে দুঃখ হইবে না, 
ও তৈল হেতু জবাঘ্‌ মুখ কোমল ভশ) স্ৃতরা* সন্তান নির্গমনের 
কোন প্রকার পীড়াদাঘক হয না। 

প্রথম মাস হইতে নবম মাস পর্ধ্যন্ত যে সকল ব্যবস্থা নির্নাত 
হইয়াছে তাহার দ্বারাষ গভিনীব কুক্ষি কটি পার পৃষ্ঠ মুছ 
হয় বাযু অধোগামী হয়, আর মল মূত্র ম্বভাঁবতঃ নির্গত হয় আর 
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চর্ম নথ মৃদু হয় বল ও বর্ণ বৃদ্ধি হইয়া স্ুথে যথাঁকলে জাঁতিগণের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুত্র প্রসব করে। নবম মাঁসে স্থতিকাগার প্রস্তুত 
করিবে তাহা উৎকৃষ্ট জমিতে কীকর খাঁপরা থাঁকিবেনা পূর্ব 
কিম্বা! উত্তরদিকে দ্বার করিবে আর অগ্নি প্রজ্বলনের নিমিত্ত 
বেল কি গাঁৰ ও খদির কাষ্ঠ আহরণ করিরা রাঁখিবে | 
এই কালে রক্ষ পিশাঁচ ও দৈত্যগণের ভয় নিবারণ করিবার নিমিত্ত 
রক্তবস্ত্র পরিধান করিবে না। 
অনন্তর দশম মাঁসে স্থভিকাগীরে প্রবেশ করিবে ) প্রসব কালের 
পূর্বে এই সকল লক্ষণ হয়--গাঁত্র সকল মুখ ও চক্ষুর বন্ধন শিথিল 
হয়, কুক্ি নিম্নে ঝুলিয়া পড়ে, অধোঅঙ্গ ভারী হর আর উকু 
বস্তি, করি, পারব, পৃষ্ঠ ইহাতে পীড়া হয়, আর যোনিআঁব হয়, 
অন্নে ইচ্ছা! হয় না_-তখনি জানিবে প্রসবকাল উপস্থিত হুইয়াছে। 
তদনভ্তরই আঁবী অর্থাৎ প্রপব বেদনা উপস্থিত হইয়াছে, তথন 
গর্ভিনীকে ভূমিতে মৃছু বিছানা করিয়া তাহাকে রাখিবে, আর 
জুরাসিধু ( মদ্যবিশেষ) প্রভৃতি মদ্য পাঁন করিতে দিবে,আর সম- 
বয়স্কা সমান কুলোভব। এবং সমান আচার স্ত্রীগণ কর্তৃক পরি- 
পরিবেষ্টিত থাকিবে আর গভিনীকে বারন্বার ভৃস্তন ও ভ্রমণ 
করিতে বলিবে, তাহাতে দেরী হইলে কুট, বড় এলাচি, বচচুর্ণ, 
নাট্যবীজ চুর্ণ ইহার মধ্যে যাহ পাওয়া! যাইবে তাহা বারম্বার 
ঘাণ করিতে দিবে আর ভূর্জপত্র শিংশুপা (শশীরক্ষ) ধুনা 
ইহার শপ্যে যাহা প্রাপ্ত হইবে তাহার ধূপ দিবে, আর 
মধ্যে মধে/ কটি, পারব” পৃষ্ট, জজ্ঘাতে তৈল গরম করিয়! সম্মুখ 
দিকে মর্দণ করিবে এই সকল প্রক্রিয়ার দ্বারায় গর্ভ অধোমুখ 
প্রাপ্ত হয় তদনস্তর হৃদয় বন্ধন বিমুক্ত হয় আর উদরে বস্তি প্রবেশ 
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স্বরে আবী শীঘ্র শীষ্ব নির্গত হইতে থাকে দেখিয়া গর্ভিনীফে 
প্রবাহন ( কৌস্তীনি ) করিতে বলিবে। 

অনস্তর যাহাতে গর্ভিনীর হর্ষ প্রকাশ হয়, স্ুহ্থ স্ত্রী সকলেরা! 
মুহুমুহছঃ সেই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিবে, পরে সন্তান প্রস্থত 
হইলে অমরা অর্থাৎ ফুলেব নাড়ী নির্গত না হুইলে, তাহা 
নির্গত করিবার নিমিত্ত দক্ষিণ হান্তেব দ্বাবায় নাভিব উপৰে 
বলবৎ নিপীড়ন করিবে এবং বাম তন্ত পৃষ্ঠে বাখিয়! ধীরে ধীরে 
কম্পন করিবে ও পাঁদ, পার্ষি, শে নি (কটি) দেশ ধীরে ধীরে 
অর্দন কলিবে এবং নিতঘ্ঘ দেশে হু” গন দ্বাবাঁষ ধীরে ধীরে পীড়ন 
করিবে তাঁত হইলে অদবা। শীল এ হইবে । আর গভি'পীর 
যোনিতে তুর্জপত্র বা সর্পনিন।ক অর্থাৎ সাপের খোলস 
অগ্সিতে প্রক্ষেপ কৰিব ধোবা। দি"ন। আর কুড় তালিসপত্র ইহ'ৰ 
চূর্ণ পিও জুস কণিসা তীপ্ক সন্যে বা কূর্চি কলাইয়ের পাঁকে 
বা পিপপলী ক্কাথে নিশিত কলি পাঁন কবিতে দিবে, অথবা ছোট 
এলাচি, পিপপলী, নিউলবণ, গুড, টই, কৃষ্টজিরা। ইহা জুস করিষ! 
পান করিতে দিবে, উপনোক্ত দবে।র মধ্যে ঘেট। পাইবে তাহা 
সেবন করাইবে ১ মাত্রা জুস কবিয1! দিবে ২ তোল! চূর্ণ দিলে 
অর্ধতোলা ৷ আব পদ্ম ফুল, কুণ্দ, মদনফল (মএল ফল), হি 
ইহার দ্বার] তৈল পাঁক কবিনা তৈলে তুলা ভিজাইধা যোনিতে 
প্রবেশ করাইবে, তাহা হইলে বেদনা আব ও চেটা'ল নিবারণ 
হইবে। অতঃপর অমরা নাড়ী নির্গত হইলে শিশুর কর্ণমূলে ছুই 
হস্তে ছট প্রস্তর খ শু লইয়া! শব্দ কবিবে,শীত ব; উষ্ণ জল বালকের 
সুখে ছিটাইয়। দিবে, তাহ! হইলে ক্লেশাবদ্ধ প্রাণন্লাভ করিবে ॥ 
আর বণ! নির্মিত যে স্কুপ তাহার দ্বারার বাতাস করিবে, ইহাতে 
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শিশুর প্রাণ প্রকুৃতন্ত বৌধ করিলে সেই বালকের তালু ওষ্ঠ, ক, 
জিহ্বা, পরিমার্জন আরস্ত করিবে, নখ ছেদ্দিত অঙ্গ,লিতে তুল! 
জড়াইয়। তাহাতে ঘ্ৃত মাখাইয়! পরিমার্জন করিবে । তাহার 
পর একরতি বাঁ অর্দরতি পরিমাণে সৈন্ধৰ লবণ খাওয়াইক্ব। 
বমন করাইবে | অতঃপর বালকের নাড়ী ছেদন করিবার নিমিত্ত 
নীভিমূল হইতে অফীঙ্গল নাড়ী মাপিয়! লইবে, সেই অষ্টাঙ্গুল 
স্থানে একট! চিহ্ন রাখিবে তদনন্তর ক্ধর্ণ কি রজত কি লৌহক্কত 
অস্ত্র বা অন্য কোন ছেদনীর অস্ত্র দ্বারায় উর্ধ ধারে ছেদন করিবে। 
অনন্তর এক গাছি সুতার দ্বারাম্ ছিন্ন নাঁড়ী বন্ধন করিম! 
বালকের কণ্ঠার উপর এ স্থত্রের অগ্রভাগ রাখিয়া দিবে । যদি এ 
নাঁড়ীতে ক্ষত হয় বাঁ পাকে তবে লৌধ কাষ্টি যষ্টিমধুং দীরুহরিদ্রা, 
চূর্ণ করিয়া তিল তৈল সহ পাক করিবে সেই তৈল বালকের 
অঙ্গে মাখাইবে । আর তৈল, দিদ্ধ যে চূর্ণ ক্ষতের উপর ছিটাইয়া 
দিবে তাহ! হইলে নাভিপাক আনোগ্য হইবে | আর মদ্দি নাড়ী 
উল্লিখিত নিমমান্ুসারে ছেদন না হয়, তাহা হইলে নাভি দীর্ঘ 
বিস্তীর্ণ দীর্ঘ পীনগুটিকা গোঁল আর মধ্য নিম্ন গুলির ন্যায় 
আর মুহুমুহঃ বৃদ্ধিবতী অর্থাৎ কখন বৃদ্ধি হয়ঃ কখন ঝা 
হ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব নাড়ী অনিয়মিত ছেদন 
করিবে না, যে প্রকার নাঁড়ী ছেদনের নিয়ম উল্লেখ করা হইল 
তাহাতে ভবিষ্যতে অসম্যক ছেদন ব্যাধিভয় থাকে নাঁ। অনস্তর 
নাড়ী ছেদন হইলে উষ্ণ জল দ্বারা বালকের নঙ্গ ধৌত করিবে 
আঁর মধু আর ঘ্বত গর্ভিনীকে সেবন করিতে দিবে ও বালককে 
প্রথমে দক্ষিণ স্তন পান করাইবে। আর খদির, সেয়াকুল, ফালস। 
হছাদের শাখার ছার হতিকাগারের চতুষ্পার্খ বেষ্টিত করিবে। 
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আর স্থৃতিকাঁগারের মধ্যে সর্প তিসি তগ্ল কণা! বিকীর্থ 
করিবে । আ'র বচ, কুড়, আতব তুল, সপ, তও্তল কণ! ইহা" 
দের অন্যতমের পুণ্টলি করিক্। সুতিকাগারেষ দরজার বাঁণকাট্ে 
বাধিয়া রাখিবে, এবং প্রশ্থৃতি ও বালকের কগায় পুউ্লিকা! 
ধীধিয়া দিবে। আর জলপাত্র ও পর্যযস্ক তদ্রপ জানালা- 
দিতে ও বাধিবে, আর খদিরাঁদি কাষ্ঠের অগ্নি গৃহে সতত 
আ্লাইবে। 

আর ১০। ১২ দিবস পর্য্যন্ত বালককে সুতিকাগাঁরে সুরক্ষিত 
করিবে ও হোঁষাদি শুভ কার্যাও করিবে আর প্রক্গতির ক্ষণ 
বোধ হুইলে পিপ্‌পলী মূল, ই, পিপপলী, গিতে (রক্ত) শুঠ, 
চূর্ণ সহিত সত, তৈল, বসা ও মজ্জা ইহার মধ্যে যেটা সুবিধা 
হয় তাঁভাই এ দ্রব্য সহ পাক করিয়া, সেবন করাইবে। আর দ্বৃত 
পাঁন করান হইলে গ্বত ও টৈল গাত্রে মাখাইরী দিবে, আর 
লম্বা বস্ত্র দ্বারাঁয় উদর বেষ্টন করিবে, ইহা করিলে বাঘু উদয়ে 
স্থিত হইয়া! বিরুতি উৎপাদন করিতে পাত্রে না, আর উদর বিস্তার 
ওয় নিবারণ হত্ব। কেহ উপদেশাভানে উদর বন্ধন না করিয়া, পেট 
বিস্তার করিয়া ফেলেন, অতএব উদ্রর বন্ধন করিবে তাহাতে 
দে উদর বিস্তারের ভয় নিবরণ হয়। শীঘৃত জীর্ণ হইলে পিপ্নল্যাদি 
সিদ্ধ করিয়া পুরাতন শালীধান্য তণ্ঠুল চূর্ণ করিয়া তাহা হইতে 
অর্ধ পোয়া! চূর্ণসহ এ পিপ্রল্যাদি সিদ্ধ জর ১৪ গুণ দিবে, চতুর্থ 
অংশ থাকিতে নামাইয় পাঁন করিতে দিকে এবং প্রাতঃ সন্ধ্যা 
সেবন করাইবে । আর পের পানের পুর্বে উ্ণ জল করাইয়! মান 
'করাইবে) স্বানান্তে প্রথম দ্বতপান পরে মণ্ড পান করিতে দ্দিবে এই 
নিয়ম ১৪1 ১৫ দিন পাঁন ক্রাইবে। এই প্রস্থতিদিগের স্বাস্থ 
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বৃত্তির নিমিত্র নিয়ম উক্ত হইল । ইহার ব্যতিক্রম করিলে প্র্তির 
ব্যাধি উৎপন্ন হয় । প্রসবান্তে ব্যাধি উৎপন্ন হইলে সে ব্যাধি কৃক্ধ্- 
সাধ্য বা অসাধ্য হইয়া থাকে, অতএব প্রসবাঁস্তে সাবধান পূর্ধ্বক 
নিয়ম পালন করিবে । আর পুষ্টিকারক ও বলকারক আহারীয় 
দ্রব্য ব্যবহার করাইবে আর গাত্র মার্জনাদি করিবে) মাজ্জনীয় 
দ্রয্যের মধ্যে সরিষা, ছুগ্ধ, শু'ঠ ও গোধুম চূর্ণ থাকিবে । পরে দশম 
দিবসে সপুতা প্রস্ততি উপরের লিখিত শ্বেত সযপপাদি চূর্ণসহ 
অগুর শ্বেতচন্দন মিশ্রিত কল্পির) গাত্র মর্দন করিবে, অনন্তর স্নান 
করিয়া পাতলা নব বস্ত্র পরিধান করিবে । 

পরে ইষ্টমত স্বর্ণ ও রজতকুত অলঙ্কার পরিধান করিবে ও 
বালকের অঙ্গে বন্্াবৃত কবিয়। পুর্ব মুখ বা উত্তর মুখ শিয়র 
করিয়। শোয়াইবে এবং গ্রহে প্রবেশ কির দেবতা, ও দ্বিজাতি 
দিগকে প্রণাঁম করিবে । অতঃপর বালকের নাম করণ কালে 
নাক্ষত্রিক ও আভিপ্রাধিক ছই নাম রাখিবে। কিন্ত সে নাম তিন 
পুরুষের উর্ধনাম সদৃশ হইলে দোধষাপত্তি হইবে । নক্ষত্র ও দেবড়া 
দিগের নাম তুল্য দিব্য চতুবক্ষর যুক্ত নাম হইবে। ৫ 

অতঃপর বালকের আয়ু পরীক্ষা করিবে, সেই আয়ু পরীক্ষা 
করিতে হইলে এই লক্ষণ স্মরণ রাখিলে, হন্ৰ দীর্ঘ আত 
গন্থমান করা যায়। 

যথ' প্রহ্থুত বালকের কেশ অঘন মুছ অল্প স্ষিগ্ধ স্থুবন্ধা মুল 
ক্ষ্ঝ বর্ণ, কেশ এই সকল লক্ষণ দীর্ঘাযুর কারণ । আর চ্মস্থিতর 
ও পুক্ু শ্রেষ্ট, আর প্রকৃত্যাক্কৃতি সম্পন্ন ঈষৎ প্রমাঁগাদির ও অন্থু- 
দ্ূপ ছত্রাকার মস্তক প্রশস্ত । আর পুরু কঠিন সমযোগ বিশিষ্টা। 
শহ্ধসন্ধি €( রগ) উর্ধাকৃতি উপচিত ( বৃদ্ধি) বলবান, আর 
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অর্চন্্ীর্ৃতি ললাটই প্রশস্ত | আর পুরু বিশাল সমপীঠ নিষ্ন 
বদ্ধ, আর পৃষ্ঠ ভাগে অবনত অর্থাৎ (ক্রমনিয় ) পৃগ যুক্ত 
কর্ণ পুটক আর ছুই কর্ণের ছিদ্র বৃহৎ প্রশস্ত | আর ঈষৎ প্রলগ্থ 
মানা সমান সংযোগ আর মহতী জ্র শ্রেঠ। আর সমান আভ। 
ও বিভাগের বাক্ত বলবতী তেজ উপপনন আর সুন্দর উপাঙ্গ 
(িক্ষের কোণা)ছুই চক্ষু শ্রেষ্ঠ । আর সবল দীর্ঘনিশ্বান (ছি) সম্পন্ন 
বাশের ন্যায় আর অগ্রভাগ ঈষৎ অবনত এই প্রকীঞ্জ নাসিক! 
শ্রেষ্ঠ। আর মহৎ খজু সুনিষ্ট মুখ শ্রেষ্ঠ । আর দীর্ঘ ও বিস্তার 
যুক্ত, শুরুবর্ণ পাঁলা প্ররুতি যুক্ত পাটল বর্ণ (শ্বেতরক্ক মিশ্রিত 
বর্ণ) জিহ্বা শ্রেষ্ঠ । আর তেলো' নির্মল পুক গরম। রক্তবর্ণ 
তালু প্রশস্ত। আর মহাঁন অক্ষীণ শনি, প্রতিধ্বনি, বাণী গম্ভীর 
উৎপন্ন ধীর স্বর প্রশস্ত । আর অতি স্ুলনয় অতি কৃশ ও নয় 
বিস্তার যুক্ত চাকা বক্তবর্ণ ওষ্ঠ শ্রেষ্ঠ । হুন্ু মহত শ্রেঠ । আর গোল 
আর অতি দীর্ঘ নব, এমন গ্রীবাদেশ প্রশস্ত ;) আর বু/ট 
(বৃহৎ উপচিত মাংস ) গুঢ় (গুপ্ত) জক্র (কণ্ঠ কুপ) প্রশস্ত 
ও পৃষ্ঠ দেশ এই প্রকার শ্রেষ্ঠ। নিপ্রকষ্ট অন্তর স্তনদ্বয় শ্রেষ্ঠ, 
আর বংশপাতী স্থির দুই পার্থ শ্রেষ্ঠ। গোল পরিপূর্ণ দীর্ঘ বাহু 
আঁর জজ্ঘা হইতে পা পর্য/স্তও অঙ্কুলি সকল শ্রেষ্ঠএইপ্রকার হইলে 
শ্রেন্ঠ আর ব্বহৎ উপচিত পাণি ও পাদ শ্রেষ্ঠ। আর স্থির বৃত্ত 
ক্সিগ্ধ তাত্রবর্ণ, উচ্চ কুর্মাকার নখ প্রশস্ত। আর প্রদক্ষিণ! বর্তা 
উুচ্চর সহিত নাভি আর বক্ষ ইহার পরিমাণের তিন ভাখের 
এক ভাগ সমান ভাবে মাংস বুদ্ধি কটিদেশ প্রশন্ত আর গোপ, 
স্থির উপচিত মাস অভি উচ্চ নহে এমন পাঁ্ প্রশস্ত, আর 
ক্রমনিয় গোল উপচয় যুক্ত উর প্রশস্ত। অতি উপচিত ন্বানে 
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অতি অপচিত ও নহে হব্িণের পদের ন্যায় গুপ্ত শিক্ষা অগ্থি- 
সন্ধি, জঙ্ঘা, প্রশস্ত । আর অধিক উপচিত মাংস গুল্ফ দেশ প্রশন্ত 
নছে। আর পূর্ব কথিত গুণবিশিষ্ট কুন্মাকাঁর ছুই প! শ্রেষ্ঠ | আর 
প্রকৃতি যুক্ত বাত, মূত্র, পূরিষ, গুহ্য, আর ম্বপ্ন জাগরণে পরিমিত 
রোদন, স্তন গ্রহণ এই সকল প্রকৃতি যুক্ত হইলে দীর্ঘায়ু হইবে! 
এতদ্বতীত বাহা উক্ত হইল না তাঁহাও প্ররুতি যুক্ত লক্ষণ 
হইবে আর বিকৃত হইলে অ্সায়ুর কারণ হইবে। 
অথ ধাত্রী কি প্রকার ও তাহার শ্তন্য ছুপ্ধ কি বর্ণ, কি 
আম্ঘাদ হইলে বালক নিরোগী হয় তাহার লক্ষণ ও বিকৃতি 
হইলে তাহার লক্ষণ ও চিকিৎসা বণাক্রমে বিকৃত হইতেছে । 
প্রথমতঃ ধাত্রী প্রস্থছতির শরীরের সদ্গান বর্ণ যৌবন শালিনী 
অনাতুব্া, সুন্দরী, পুত্রবতী, জীবতবৎস", স্তন্য অব্যাপন্ন (পবিস্র 
দুগ্ধ) ছুগ্ধীসম্পন্নী মাজারি আকার, ভদ্রবংশসম্ত,তা, স্তন 
সম্যক যুক্ত, ব্যাপি বিহীন শরীর, শুচি স্বভাব এমত প্রকার 
ধাত্রী সন্তান গ্রতিপালনে নিঘুক্ত করিলে বালকের কোন পীড়া 
উৎপন্ন হয় না। অতঃপর এই প্রকার স্তন্যছুপ্ধ উৎকৃষ্ট যথা! 
প্রকৃতি বর্ণ প্রকৃতি গন্ধ ও রস এবং স্পর্শ হইবে, আর ছুপ্ধদৌহন 
করিয়। নির্মল শ্বেতবর্ণ পাত্রে স্থিত নিন্মল জলে নিক্ষেপ করিলে : 
সম।ক প্রকারে মিশ্রিত হইয়া যাইবে । কেন না ছুগ্ধের সহিত 
জলের প্রাকৃতিক সাদৃশ্য আছে । এই প্রকার ছুপ্ধ আরোগ্যকর 
ও পুষ্টিকর । আর /য প্রকার দুগ্ধের দ্বারীয় বাধিকর ও পু 
বিহীন হয় তাহ! যথাক্রমে প্রকাশ করিতেছি। স্তন্যছুগ্ধ ঈষখ 
ফালছেরং, ঈষত রক্তবর্ণ, আস্াদিন কাঁরিলে কষায় রস বোধ হইবে , 
আস্তাণ করিলে রক্মম গন্ধ বোধ হইবে, ও দ্রব ও ফেণাযুক্ত ও. 
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লু তৃপ্তিকর বালক পান করিলে শরীর শুষ্ক হইবে, তালু বসিয়া 
যাইবে কাশীও হইতে পারে) অগ্নি মান্দ্যও হইবে তৎপরে অত্তি- 
সার হইতে পারে ইতি প্রথম । আর যে ছুগ্ধ কৃষ্ণবর্ণ ও নীলবর্ণ 
পীত ও তাত্রবর্ণ হইবে আর আত্বাদনে তিক্ত অস্ত কটুবোধ 
হইবে, আর আঘ্রাণ করিলে দুর্গন্ধ আর বক্তের গন্ধ আর স্পর্শতে 
অধিক উষ্ণ বোধ হইলে, সে ছুপ্ধের দ্বারায় বালকের 'অতিসার 
মন্ৰা্সি হুধতোল! গাঁ গরম ও জর হইবে এই দ্বিতীয়। অপরস্ত 
যে ছদ্ধ অধিক শুরু বর্ণ আস্বাদন করিলে স্বাছু ও লবণ রস 
বোধ হইবে আর শ্রাণ করিলে দ্বৃত তৈল বসা মজ্জা ইহার গন্ধ 
হইবে আর পিচ্ছিল বোঁধ হইবে ও তৃভার নায় দেখ! যাইবে 
আর জলপুর্ণ পাত্রে ফেিলে ডুবিয়া যাইবে সে ছুদ্ধ দ্বারায় 
বালকের কাশী, ছুধে অনিচ্ছা ও উদ্ধে এক দৃষ্টি ও কফস্তবর 
হইবে। এই তিন প্রকাব দপ্ধেব দোষ হইয়া থাঁকে। তাহার সংশো- 
ধন নিমিত্ত প্রথমতঃ প্রন্থভিকে চিকিত্সা করিতে হইবে যথ! 
ক্রমে তাহার গুঘধ গুকাশিত হইতেছে । 

যাহার তুপ্ধ দোষ হইরাছে সেই প্রস্ততিকে এই সকল পথ্য 
আহার করিতে দিবে যব, গৌধুম, রক্তবর্ণ শালী ধান্য চাউল, 
সেঠে ধনের চাউল, মুগ ভাল, মটরের ডাল, কুত্তি কলাইয়ের 
ভাল, স্রাদি মদ এই সকল ভোজন ও পানার্থ দিবে, আর 
আক্াদি ( কাষ্ঠ বিশেষ ),শুঠ, দেবদারু,সচমৃর্থী, গুড়ি, চিরেতা, 
বেতোশাক,মাঁনে ফল, কট্কি, অনস্তমূল ইহা! “দবে। কষায় সেবন 
করিতে দিবে । এতদ্ব্তীত নিশ্ব, পটোল, বেতাগ্র প্রভৃতি তিক্ত 
দ্রদ্য আহারীয় দ্রবং সকল বা ক্কাথ করিয়া! (সেবন করিতে দিবে 
ইচ্ছার দ্বারায় উপরের লিখিত তিন প্রকার ছুপ্ধ দৌষ নষ্ট করিয়া 
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দুগ্ধ বিশুদ্ধ হয়। অপর ছুদ্ধ একবারে না হইলে বা অঙ্গ ছুপ্ধ হইলে 
তাহা উৎপন্ন করিবার নিমিত্ত এই নিয়েব ওবধি তৈয়ার:করিবে | 

ঘাহাঁদিগের দুগ্ধ উৎপন্ন করিতে হইবে, তাহাদিগকে 
প্রথমতঃ অন ব! গুড় কৃত মদ্য পান করিতে দিবে | আর গ্রাম্য 
মাংস, জলজ মাংস, শাক, ধান্য, মাংস আর মধুর অম্ন লবণ 
আধিক্য আহার ভোজন করিতে দিবে। আর অশ্বথ.বট ডুমুর 
ও অনন্তমূল এই সকলের ছুই ০তোঁণ! পরিমাণেৰ ক্কাথ প্রাতে 
সন্ধ্যা সেবন করাইবে । 

আর শ্তামাক (অর্থাৎ শীনাধাস) আর সেঠে ধান, রক্ত 
শালী, ইক্ষু, নাটা, উল, কৃশ! কেশ ইহাদিগের মুল পাঁম করিলে 
দুগ্ধ উৎ্পপন্ন ছয়, আর পবিত্রী ভ্গ্ধা ধাঁভী দৃপ্ধ পান কৰাইবে, 
যদি ছুগ্ধ পবিত্র না হয তাহা হইলে রাখালশশ1, ব্রঙ্গী শাক, 
আর শ্বেত ও পীতবর্ণ দুর্ব্বা, গোঁক্ষুব, কর্কটা, গুলঞ্চ, হরীতকি, 
কট্কি,শ্বেত বেড়েল৷ ইহাদিগেব মধ্যে একটি বাঁ ছুটি যত সংগ্রহ 
হয় ২ তোল! পরিমাণে চতুর্থাংশ কাথ পন কর(ইবে। অতঃপর 
ধাত্রী বালককে পুর্বঃমুখ করিবা দক্ষিণ স্তন পাঁন কবাইবে এই 
ধাত্রী কর্ম বল! হইল। 

অতঃপর বালককে কি শ্রকাঁর গৃহে রক্ষ' করিলে নিরাপদ 
হইবে তাহ! যথাক্রমে প্রকাশিত হইতেছে। 

গৃহ প্রস্তত করিতে হইলে প্রথমতঃ নৃতন গৃহ প্রশস্ত নচেই 
পুপ্লাতন সংস্কৃত গৃহ দেখিতে মনোহর নান! প্রকার চিত্র বিচিত্র 
দ্রব্যে সজ্জিত অন্ধকার শূন্য এবং বাধুর প্রবাহ শুন্য কিন্তু 
গৃহের এক পার্থ দিয়া বাষু প্রবাহিত হইবে আর মুষিকাি 
জন্কর গর্ত শূন্য, আর পতক্বাি প্রবেশ করিতে না পারে সেই 
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গ্রহ আবশ্যক মত বিভাগ করা হইলে এক পার্খে মল মূত্র 
ত্যাগের স্থান অপর দ্রিকে জল রাঁখিবাব ও পাঁক করিবার 
স্থান হইবে । 
আর সুসজ্জিত শয়ন বিছানাব চাদব যুক্ত হইবে, আব সেই 
গ্রহে প্রসিদ্ধ মাঙ্গল্য দ্রব্য থাকিবে । সুশিক্ষিতা বদ্ধা স্ত্রী সব 
থাকিবে আব গৃহে সর্বদা সুগন্ধ গন্ধে গন্ধিত থাকিবে) আর 
বালকেব সমান বস্ত্রাদি এ সকল দ্রব্যে দ্বারাধ ধূপ দিবে--যব 
শ্বেত সৰ্প আতসি ( মস্নে ) ফুল, তিস্, গুগ গুল, বচ, ত্রন্গ ষ্টি 
জটামাংসী, চাঁম ঘাস্‌, সাপেব খোঁলপ ঘ্বত সংশক্ত কবিঘ! ইহার 
ষধ্যে যে কএকটি প্রাপ্ত হইবে তাহাব দ্বাবাষ ধূপ দিবে | আর 
কুমাবকে অলক্কীবে বিউষিত করিবে আব গণ্ডাব হরিণ গরু 
ষাঁড় ইহাদিগেব দক্ষিণ শুঙ্গীগ্রভাগ গ্রহণ কবিস! গ্রহে নাখিবে 
কিন্তু জীবিতের। এতদ্‌ ব্যতীত সাধুগণ সে সকল ওঁষধ 
বা নিয়ম বলিবেন তাহাও আচবণ কবিবে। আাব শববস্ত নানা 
প্রকার চিত্রিত মনোহব গেলনা সকল ব্লাখিবে কিন্ত তাহা! লব্ঘু 
হইবে আর অগ্রভাগ স্থূল আব অপ্রাণ হবিণ ৪ ভবজনক নহে 
এরূপ । ও বালককে কর্দাপি ভরষ দেখাইবে না কিন্ত যখন রোদন 
করে কিম্বা ভোজন করে তথন বাক্ষন পিশাচ ভূতাদি নাম গ্রহণ 
করিবে । আব যদ্যপি বালকেব কোন ব্যাধি উৎপন্ন হয স্তাঁছ! 
হইলে যথাব্যাধি ও কার্ধ্য কাৰণ নির্ণয় কবি! স্থদেশ ও সুভূমি 
জীত যথ! ওষধির দারা চিকিৎসা করিবে । অস্থান্থ্যকর ষে 
পক্ষল পদার্থ তাহা! তাগ করিবে আর হিত পদার্থের সর্ধ্মদ! 
উপযোগ করিষে | সেই প্রকার করিলে বল, বর্ণ,জাযু,সম্পদ প্রাপ্ত 
হইবে এবং যৌবন কাল পর্য্যস্ত উপরোক্ত নিয়ম সকল ক্ষনে 
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পালন করিলে আর ধর্দে সতত মতি রাঁখিরে তাহা হইলে 
সন্তান নিরাময় থাঁকিধে। যাহারা পরনিন্দুক ও ধর্ম হীন ও ঘেখী 
তাহার! কখন এ জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পাপ্সিবে না এবং 
তাহাদের সন্ভানগণ দীর্ঘাবু ও নিরাময় হইতে পারে না অতএব 
ধর্ম কর কর্তবা। 

পুর্বে কথিত ভইয়াছে যে ষড়ধাতুসমুদিত এই জগৎ স্ষ্ট 
হইয়াছে। তাহা কি প্রকারে সঙ্গত ও শরীরের সহিত জগতের 
সা্শ/ অর্থাৎ শরীরকেই ক্ষুদ্র ব্রহ্মা্ড বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধ 
হইয়াছে তাহা কি প্রকারে সঙ্গত হয় তাহা! প্রদর্শিত হইতেছে। 
পঞ্চভূত ও ব্রহ্ম অব্যক্ত ইহার যোঁগেতে পুরুষ উত্পন্ন হইয়াছে 
সেই পুরুষেরসত্তি? পৃথিবী (ক্েদ) আপ েভিসস্তীপ) তেজঃ 
প্র!ণ) বাঁযু ছিদ্র) মাকাশ (মন্তবাস্ম') ব্রঙ্গ। জগতে ব্রঙ্গ বিভূতি 
পুরুষের অন্তরাম্মিকী বিভূতী লোকে ব্রহ্ম বিভূতি শরীরে, প্রজা- 
পতি অন্তরাত্মা পুরুষে, স্ব লোকে ইন্দ্র শরীরে অহংকার, লোকে 
সুর্যা পৃরুষে গ্রহণ, লোকে রুদ্র শ্বীরে রোষ, লোকে চন্দ্র শরীরে 
প্রসাদ লোকে বস্থু পুকষে সখ লোকে অশ্বিনি কুমারদ্বয় শরীরে 
কান্তি লোকে মরুৎ শরীরে উৎসাহ লোঁকে দেবতা সকল 
পুরুষে ইন্দ্রিয় ও ইন্দিন্বার্থ লোকে. তম পুরুষে মোহ, লোঁকে 
জ্যোতি পুরুষে জ্ঞীন যে প্রকার লোকের হ্বর্ণীদি সেই প্রকার 
পুরুষের গর্ভীধান লোকে সতাযুগ পুরুষে বাল্যকাল, ত্রেতা। যুগ 
পুরুষে যৌবন,দ্বাপর শরীরে বাদ্ধক/,কলিষুগ শরীরে ব্যাধি লোকে 
যুগ্বান্ত শরীরে মরণ, এই প্রকারে জগতের সহিত শরীরের সাদৃশাঃ 
আছে ধলিয়া এারীরকে ক্ষুদ্র ব্রহ্ষাণ্ড বলা। যায়। আল এই 
শরীরে অংস্বাই প্রধান। তিনিই সকল দর্শন করেন ও করান ১ 
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আর তিনিই সুখ ছুঃখের কারণ কর্্মাক হেতু । হেতু আদি 
স্বারায় যুক্ত হইয়। সর্বলোক অহুং এই প্রকার জানিয় প্রথম 
মোক্ষের নিমিত্ত জ্ঞীন উৎপন্ন হয়। সেই পুরুষের অংযোগা- 
পেক্ষী সেই লোক শব্‌ প্রাপ্ত হয়। আর সামানাতঃ ড় ধাতু 
লমুদীয় সর্বলৌক সেই সমুদায়ের হেতু উৎপত্তি, বৃদ্ধি, উপপ্লব, 
বিয়োগ । উৎপত্তির কারণ যে তাহার নাম হেতু আর জন্ম হওয়ার 
নাম উৎপত্তি বৃদ্ধি অপ্যাঁয়ন অর্থাৎ ক্রমশঃ বৃদ্ধি' উপপ্লব ছুঃখা- 
গম ষড় ধাতুর বিভাগী। যে তাহার নাম বিয়োগ ইহীর নাম 
জীবাপগম । প্রাণ নিরৌধ ভঙ্গ লোক স্বভাব, মরণ |আঁর দেই 
মরণের ও সকল উপপ্নবের মূল প্রবৃত্তি । নিবৃত্তি অর্থাৎ উপরম 
প্রবৃত্তি ছুথ নিবৃত্তি স্বখ সেই সুখ হইতে যে জ্ঞান উতৎপক্ন ছয় 
তাহার নাম সত্য সেই সতা সর্ধলোকের সামান্য জ্ঞান হেতু 
সেই সামানা জ্ঞান সামানা উপদেশের প্রয়োজন । 

সেই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উপায় বলা যাইতেছে-_-মোহ, ইচ্ছা, 
ওদ্বেষ যে কর্ম তাহারাই প্রবৃত্তির মুল সেই প্রবৃত্তি হইতে 
অহঙ্কার,সঙক্গ,সংশর,অভিপণ্প্রব, অভ্যধঃপাত, বিপ্রত্যয়, অবিশেষঃ 
আর অন্ুপায় যেমন অতি বিগ্ধুল শাখা তক তরিম্ন স্থিত হ্ৃতন 
বুক্ষকে পরাভব করিয়। বিস্তারিত হয়? সেই প্রকার প্রবৃত্তি 
মত্বকে পরভিব করিষ| পুকষে বিস্তারিত হয়। ইহার মধ্যে 
জাতি, রূপ,ধন, উন্নত অবস্থা, বুদ্ধি, শীলতা, কুলবীর্য্য বিক্রমযুক্ত 
এআমি” এই কথা বলার নাম অহঙ্কাব। আর যে সকল কর্ম মন 
ধাক্য শরীরের দ্বারায় সম্পন্ন হয় ও অপবর্গের নিমিত্ত নহে 
তাহার নাম সঙ্গ । আর যাহাতে কন্দ ফল আ্োক্ষ পুরুষ পর- 
লোক ও সকল ধর্ম আছে কিনা এই প্রকার বোধের নাম সংশয় 
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আঁর খাহাতে সকল অবস্থাতেই “আমি” এক প্রধান 
“আমি” সকলের স্ঙ্রন কর্ত। আমিই স্বভাব সিদ্ধ, আমিই 
শরীর, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি বিশেষ বাখি--এই পৃকার যে সংগ্রহ 
কর! তাহার মাম অভিসংপ্লব ; আর যাহাতে আমার ষাতি। ও 
পিতা,ভ্রাতা,দারা,অপতা, বন্ধু,মিত্র,ভৃত্য,এই সকল গণ--আমার 
ও আমি এই সকল গণেব এই পৃকার যে বোধ ইহার নাঁষ 
অভাধঃপাত | 
আর যাহাতে কার্য; অকার্ধা, হি অহিত, শুভ অশুত এই 
সকলেতে বিপবীত রূপে অভিনিবেশ করিলে তাহাকে বিপৃতায় 
বলে। আব জ্ঞান অজ্ঞানতে পৃক্কৃতি ও বিকাবেতে, পৃবৃত্তি ও 
নিরৃত্তিতে যে সামান্য দর্শন ভাভাব নান অবিশেষঃ। আর 
যাহাতে পোক্ষণ, অনশন,মাগ্রহৌত্র,ত্রিমবন, আঅভ্যুক্ষণ আঁবাঁহন 
বাচন, জল ও অগ্ি প্বেশাদিন নাম অন্থপাঁষ। এই পৃকার ধৃতি 
স্বৃতি অহংকীবাভিনিবিষ্ট সন্ত সংশারিত।ভিস"প্নুত বুদ্ধি অভ্যব 
পতিত, তাহা তইতে অন্যথ! দৃষ্টিব অবিশেষ গ্রাহী, বিমার্গ গতি, 
নিবাস বৃক্ষ শবীর দোষ সকল ছুঃথের মূল। এই প্রকার অহস্ক- 
রাঁদি দোঁষেতে বিনি ভ্রাম্যমান হইতেছেন তিনি প্রবৃত্তিকে 
কখন অতিবর্ভন কবিতে পারেন না, কিন্তু সেই প্রবৃত্তি 
পাপের মূল, আর নিবৃতিন লাম অপবর্থ। সেই অপবর্গের নাম-- 
পর প্রশান্ত সেই অক্ষর ব্রহ্ম মোক্ষ,সেই স্বানে মুক্তি ইচ্ছকদিগের 
ফ:ইবার নিমিত্ত পন্থা প্রদর্শন করা হইতেছে ) 
যিনি লৌকের দোঁষ দর্শন করেন তিনি প্রথমতঃ গুরু সমীপে 
গমন করিবেন "ও উপদেশান্থরূপ অনুসন্ধান করিবেন ও অগ্মির 
উপচর্ধ)। করিবেন,ধর্্ম শস্তরাগুরূপ কাধ্য করিখেন ও তদর্থ অবগণ্ত 
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হইয়া, তাহাতেই অবষ্টস্ত হইলে, তাহার পর .বথোক্ত. কিয়! 
করিবেন ও সতেব উপাসনা! ও অলতের পরিবর্জন করিবেন। 
আর সত্য ও সকল লোকে অপর্রপ ভাব, আর অমতি, 
কালে বাক্যপরীক্ষা ও সকল প্রাণিতে আপনার সদৃশ বৌধ 
করিবে, আর সাংসারিক বিষয়ে স্মরণ করিবে না। কোন বিষয় 
ংকল ও প্রার্থনা করিবে না। শ্ত্রীলোকদিগের সহিত সমভাষণ 
বর্জন করিবে, ও সর্বপরিগ্রহ ত্যাগ, কৌপীন ও আহারের 
নিমিত্ত ধাতু,রাগনিবপন পরিধান করিবে। কন্থা। সেলাইয়ের নিমিত্ত 
স্থচগ্রহণ করিবে, আর শৌচাধানের নিমিত্ত কমগ্রলু রাখবে, 
ও দণ্ড ধারণ করিবে, ভিক্ষীচর্য্যের নিমিত্ত ও প্রাণ ধারণ নিমিস্ত 
অগ্রামা যথ! প্রাপ্ত ভিক্ষা ও এককাল ভোজন করিবে | আর 
শ্রম নিবারণের নিখিত্ত গলিত শুক্ষ বৃক্ষের পত্র ও তৃণকে বিছবান! 
ও বালিস করিবে, আর ধ্যানের নিমিত্ত যোগাসন অভ্ান 
ক্করিবে, আর বনে নিন। গ্রহে বাস করিবে | তন্ত্র, নিদ্রা 
. আলম্ত ত্যাগ করিবে | ইন্দ্রির অর্থ সকলে অন্ুরাঁগ ও উপতা'প 
নিগ্রহ করিবে, আর নিদ্রিত অবস্থায় ও স্থানান্তর গমন বিষন্ষে 
ও হার বিহাবে, ব্যায়ামাদি কার্য ম্ৃতিপূর্ববক করিবে, 
আর সমাদর, স্ততি, নিন্দ', অপমান সহ্য করিবে আর ক্ষুধা 
পিপাসা, পর্য/টন, শ্রম, শীত, উষ্ণ, বায়ু, বর্ষা, সুখ, ছুখ সহন- 
শীল হইবে, আর শোক, দৈনা, দ্বেষ, মান, রাখিবে ন!। আল 
মদ।ঃ লোভ, রাগ, ঈর্ষা, ভয়, ক্রোধাদি সঞ্চয় টে না। 
ভূষণাদিতে উপসর্গ বোধ করিবে, লোক ও পুরুষ সামান্য 
দর্শন আর কর্তন কর্মের বিনাশের ভর করিবে, আর 
ঘোগারস্ত কালে নিরুস্তর মনের থেদ কব্রিবে না, আর অপবর্শের 


(8৪ ) 


নিদিত্ত সন্বের উতদাহ, বুদ্ধি, ধারণা ও স্থতি বল ধারণ 
ফরিবে। 

আর ইন্ড্রিয়দিগের নিয়মন করা, চিত্তেতে চিত্তের, আস্মাতে 
আত্মার এই প্রকার সকল ইন্দ্রিয়ের সংযম করিবে । আর ধাতু 
ভেদের দ্বারায় শরীরাবয়ব সঞ্ত্যা করিবে, আর ছ:ঃখ সকলের 
ফারণবৎ, কিন্তু অনিত্য এই জ্বী কার্ধয। আর সকলেতে প্রবৃত্তি 
তাহার নাম ছুঃখ সংজ্ঞা, সকলের ত্যাগ হইলে সুখ সংজ্ঞ!। ইহার 
নাম অভিনিবেশ । এই অপবর্ণের হেতু, অপবর্গ বিষয় হইতে 
অন্যথ। বস্ত নিন্দিত ও নরকের কারণ, এই ব্রহ্ম প্রাপ্তির নিমিত্ত 
যথাক্রমে পন্থা প্রদর্শন কর! হইল । 

উপরোক্ত পবিত্র নিয়মের দ্বারায় সব সমাক প্রকারে নির্মল 
হয় যেমন দর্পণ, তৈল, বস্ত্র ও কুচির দ্বারায় ন্ধিম্মল হয় তথ|। 
আর যথা গৃহ, মেঘ, ধুল1 ধূম, নিহার, ইহাদিগের দ্বারায় অসমা- 
বৃত স্র্ধয মণ্ডল যে প্রকার জ্যোতি: প্রাপ্ত হয়,তথা। মল রহিত শুদ্ধ 
সত্ব শরীরে জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হর, আর যে প্রকার দীপাশয়ে স্থির ' 
জ্যোতি: প্রদীপ গৃহ মধ্যে যেমন আলে। প্রকাশ করে, সেই 
প্রকার শুদ্ব-সত্ব আত্মাতে সংযুক্ত হইয়া অয়নে স-বৃত হইয়!1 
প্রকাশ হয়। শুদ্ধ সত্ব হইতে যে সত্যবুদ্ধি উৎপন্ন হয়, আর 
যাহার ঘ্বারায় অতি বল মহামোহ তম বিনাশ হয়, আশ যাহার 
ছারায় স্্রতাবড্ঞের সর্বভাব হইতে নিষ্পৃহ হন ও যোগ সাধন 
হয় এবং জ্ঞান হয় আর যাহার দ্বারায় অহংকার প্রাপ্ত হয় না 
আর যাহ কর্তৃক কারণের উপাসন। হয় ন।। আর যাহার দ্বারা 
"জগতের ফোন বস্তর অবলম্বন থাকে না আর যে সত্যবুদ্ধির 
স্বার। সংসারের সকল পদার্থের ত্যাগ হয়, নিত্য ত্রঙ্ধ প্রাপ্ত হয়। 
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তিনি অজর শান্ত অক্ষর, যাহার দ্বারায় এই সকল সম্পন্ন হস 
তাহার নাম বিদ্যা, সিদ্ধি, মতি, মেধা তাহারই নাম জ্ঞান, বলিয়! 
যানিয়! থাকেন | আর লোকে আত্মাকে বিস্তার করিতেছে,আর 
লোক আত্মাতে দেখিতেছে পর ও অপর দর্শন, শান্তি জান মুল 
নষ্ট করেন ; আর সকল কালে সকল অবস্থাতে সকল ভূতকে 
দর্শন করিতেছেন আঁর শুদ্ধ ব্রন্মভৃত যিনি হইয়াছেন ভাহাতে 

ংযোগ প্রাপ্ত হয় ন।। আর আত্মার কারণের অভীব ন' হ গুশধাে 
সকল লিঙ্গ বোধ হয়, সেই আত্মার সকল কারণের ত্যাগ হেতু 
মুক্ত বলা যায়; সেই মুক্তির নাঁম বিপাপ,বিরজ,শাস্ত, পর, অক্ষর, 
অব্যয়,অমৃত, ব্রহ্ম, নির্ব্ধাণ এই সকল পর্যার দ্বারায় শাস্তি লাস 
করে । এইই সকল বিজ্ঞান হইতে লব্ধ জ্ঞানের দ্বারায় মুক্ত । সংশয় 
ও রজ তম শৃন্য হইয়া, ক্রিনায় প্রতিষ্ঠ পূর্বক ক্রিয়াবাঁনেরা 
নির্বাণ লাভ করুন। ইতি। 


শরীরের ইন্ত্রিয় দিগের স্থান নির্ণয় ও সাংসারিক 
নিয়মে কি প্রকারে চলিলে ইহ পরলোকে 
হিত সাধন হয় সেই সকল বিখি 
প্রদর্শন কর। হইতেছে । 


জপ পাক ৩০, রর 
পি 


এই পঞ্চ ভূতাম্মক শরীর হইতেছে। পঞ্চ ইন্দ্রিষ,পঞ্চ ইন্তিয়ের 
দ্রব্য, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান, পঞ্চ ইন্দ্রিয়য়ের বুদ্ধি, এই প্রকার 
ইন্জ্রিয় অধিকারে উক্ত আছে। আর মন অতীন্দ্রিয় তাহাঁকে 
কেহ সত্ব বলেন, সেই মনের অর্থের অধীন সকল হীজ্দয়াদির 
চেষ্টা, আর ইন্রিয়দিগের যাহা জ্ঞানভৃত তাহার নাম চেষ্টা, 
আর স্বীয় জ্বীয় ইন্দ্রিয়ের অর্থ সংকল্প, ব্যভিচার অনেক বস্তুতে 
পুরুষের হয় একই মন হইতেছে। রজ ও তম সন্বে যোগ 
হইলে মন (স্বত্ব) অনেক নহে, মন এক ও সুক্ষ, এই নিমিত্ত 
এককালে অনেক বস্ততে প্রবৃত্ত হইতে পারে ন। এককালে 
এক বস্তুতে পতিত হয়, সেই কারণ, এককালে সকল ইন্দ্রিয়ের 
প্রবৃত্তি হয না, আর যে গুণ নিরন্তর পুরুষে অন্থুবর্তন করে, 
তাহার নাম সত্ব, আধার বাহুল্য হেত, খধিরা ইহাকে সত্ব 
উপদেশ করেন, আর মন সকল ইন্ছ্িয়ের অগ্রবর্তী বলিয়া ইন্জিয় 
সকল রূপ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। সেই ইন্দ্রিয়কি তাহা 
এুক্রীদর্শিত হইতেছে, চক্ষু, শ্রোব্র-স্রাঞরসনা, স্পর্শ, এই পঞ্, 
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আর আকাশ, বায়ু, তেঞ্জ£, জল, মাটি, এই পঞ্চ ইন্দিয়ের দ্রব্য 
পঞ্চ হীন্দ্ুয়ের অধিষ্ঠান--ক্ষি, কর্ণ, নাঁসিকাঁ, জিহ্বা ত্বক, এই 
পঞ্চ । আর শব্ধ, স্পর্শ, রূপ, রস, শন্ধ। এই পঞ্চ ইন্জিয়ের 
অর্থ, আর চক্ষু বুদ্ধযাদি, এই সকল ইন্ছ্রিষের বুদ্ধি, এই সফল 
আবার ইন্দ্রিয়ার্থ, সত্ত্ব ও আম্মা, ইহার সন্গিকর্ষজ! ক্ষণিকা ও 
নিশ্চয়াম্মিক,সে পঁচিশ প্রকার, এই-১ মন, ২ মনার্থ, ৩ বুদ্ধি, 
৪ আত্মা, (অধাত্ম ড্রব্যগুণ) সংক্ষেপে সংগ্রহ করা হইল। 
আর শুভাশুভ প্রবৃত্তি নিবৃতি হেতু বল! হইল, আর দ্রবযাশ্রিত 
থে কর্ম বাহাকে ক্রিষা বলে, ভাঁহাও বলা হইল, দ্রব্য অর্থাৎ 
আম্মা; পঞ্চ ইন্দ্রিয, পঞ্চ ইন্ডিম দ্রব্য, পঞ্চইন্দ্রিয় আশ্রয়, পঞ্চ 
ইন্দিঘবার্থ, ও পঞ্চ ইন্দ্রিয় বুদ্ধি, এই ইন্দ্রিদিগেব পঞ্চ বিংশতি 
ভেদ হইল । তাভাব মধ্যে অনুমানগম্য মহাভূতবিকার, সমু 
দ্বায়ায্মক, বর্তমান ইক্জিবদিগের, চক্ষুতে তেজ, শ্রোত্রে আকাশ, 
গ্রাণে পৃথিবী, রসনায় জল, স্পর্শনে বানু, বিশেষ উপদেশ কব! 
হইতেছে । ইহার মদ্যে বিশেষেতে যে ই্জিগ্ন,। ঘে আম্মক, 
দেই ইন্দ্রি, তদাস্মক রূপে অনুধাবন কবেন, তদনন্তর স্বভাব ও 
ব্যাপকত্ব হেতু সেই ইন্দ্রির সকলেব অর্থবেগ অতিধোগ মিথ্য। 
যোগ হইতে, বিকৃতি আপদ্যমাঁন, সমনপ্ক ইন্জ্রিয়কে যাহার বে 
বুদ্ধি তাহার হানির নিগিভ্ত প্রাপ্ত হঘঃ আবার সমযোগ 
ছইতে প্রকৃতি আপদ্যমান চিত্ত যাহার যে বুদ্ধি তাহাকে বৃদ্ধি 
করে, আর মনের চিন্তা অর্থ সেই চিন্তাকে মন ও বুদ্ধি সেই 
সকল সমযোগ, অতিযোগ হীনযোগ ও মিথ্যা যোগ ইহারা 
প্রকৃতি বিকৃতির হেতু হয়? প্রকৃতির বিকৃতি *হইনে সেই উপ- 
তপ্ত দমনস্ক ইন্ড্রিয়দিগের প্রকৃতি ভাবের নিমিত্ব ল্‌ 
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হেতুর ছ্বারায় সর্বদা প্রযত্ব করিবেন। সেই সকল হেতু এই 
আত্মার হিতকযরক, যে সকল পদার্থ তাহার সংযোগের ছ্বাবায় 
ও বুদ্ধি দ্বারা কর্ম সকলকে দেখিয়া তাহাদের প্রয়োগের দ্বারায় 
আর দেশ কাল আত্ম গুণ বিপরীত উপসেবনের দ্বারাঁয় মনকে 
প্রকৃতিশ্থ করিতে প্রদত্ব করিবে, সেই নিমিত্ত অর্থাৎ গুকৃতির 
নিমিত্ত আত্মহিত ইচ্ছকদিগের অর্থাৎ যোগী সর্বদা স্মৃতিতে 
স্থিম হইব সৎবৃত্বর অন্তষ্ঠান করিবে । সেই সৎবৃত্ত কি তাহা 
যথাক্রমে প্রদর্শন করা হইতেছে ; দেবতা,গরুঃ ব্রাহ্মণ, গুরু, বুদ্ধ, 
সিদ্ধৎম[চার্/ ইহাদিগের উপাসনা করিবে । অগ্রি সঙ্গে সঙ্গে চরণ 
করিবে, অর্থাৎ ক্রিঘা কবিতে কবিতে চলিবে, আর মক্গলজনক 
ওষধি ধারণ করিবে, অর্থ ক্রিনার পর অবস্থায় থাকিবে । ছুই 
কালে গান কাঁরবে, ক্রিয়া করিবা ত্রিবেণীতে স্নান করিয়] তৃপ্ত 
হইবে । আর মলেব যে সকল স্থান ও পাঁদদ্বষ নির্মল করিবে 
এক পক্ষেতে তিনবাব মুখ কেশ দাড়ি নথ পরিফান ও ছেদন 
করিবে, আর প্রত্যৎ আন্ত কাপড় পব্ধান করিবে, সর্দ! 
সাধুব বেশে থাকিবে । মাণান চুল কাটিনে,মস্তক কর্ণ নাসিকা ও 
পাদদ্বয়ে নিত্য তৈল দিবে। প্রত্যন্ত ধত্র পান করিবে । লোকের 
সহ৩ পাক্ষাঙ হইলে মধুব মুখে তিনি বাকা সম্ভাষণ না কৰ্ধিতে 
পূর্বেই সম্ভাষণ করিবে, আব হুর্গম পন্থায় ব্যুৎ্পন্ন বুদ্ধি সম্পন্ন 
হইবে, হোম করিবে, অর্থাং কিয়া করিবে, যজ্ঞ ক্রিরা কনগিবেঃ 
ক্রিয়া দান করিবে, ও'কার ক্যা করিবে, ক্রিয়ার দ্বারায় অন্যের 
বল হরণ করিবে, অতিখিদিগের পুজা করিবে, কুটস্তে ধ্যান 
রাখিবে, যথা কালে হিত পরিমিত মধুর শববাদী হইবে, 
গ্াাত্মাকে বশীভূত করিবে, ভূতের প্রতি দয়! করিবেখআর হেতুত্তে 
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ঈর্ষ। করিবে, কিন্তু ফলে করিবে না, আর চিন্ত! বতিত, ভয় হ্থীন, 
ধীমান, হীমান, অর্থাৎ লজ্জাশীল, মহোৎ্সাহী, কাধ্যদক্ষ, ক্ষমা- 
বান, ধার্মিক, আস্তিক, বিনয়বুদ্ধি, পরিবার, বয়োবুদ্ধ, সিদ্ধ 
আচার্ধয ইহাদিগের উপাসিত হইবে, ছত্র ধারণ করিবে, ও 
ধারণ করিবে,ও মৌনী হইবে, বিনাম! ধারণ করিবে,পথে চলিবার 
সময় চার হাত পরিমাণ মুত্তিকায় দৃষ্টি করিবে, আর সর্বদা 
মঙ্গলাচারী হইবে, কুচি, অস্থিঃ কণ্টক' দ্বণিত বস্ত, চুল, তু, 
কাকর, তন্ম, খাপরা, স্নান, বলি, মাটি, উহাঁদিগের পরিতরণ 
কর্তাহইবে, আর শ্রম করিবার পুর্বে ব্যায়াম কগিবে না। সকল 
প্রাণির প্রতি বন্ধুর মত দেখিবে, ক্রোধিত ব্যক্তির প্রতি 
অনুনয় করিবে, ভীতদিগের প্রর্তি আশ্বাস করিবে, দান ব/ক্তি 
দিগের বুদ্ধিদীত1 হইবে, সর্ধদ। সত্ব ধারণ করিবে আর সর্বদ। 
অবধান চিত্তে থাকিবে । আর পরেন কর্কশখাক্/ সহা করিবে। 
ছুঃখ নষ্ট করিবে ক্রিয়ার ছারায়, শান্তিগুণ বাহাতে হয় 
তাহা দেখিবে অর্থাৎ ক্রিনা, রাগ ও দ্বেব বাহা হইতে উৎপত্তি 
হইতেছে,তাহার নাশ করিবে অর্থাৎ রজ ও তমগুণ নাশ করিবে, 
অর্থাৎ ইচ্ছ। রহিত হইবে । মিগ্যা কথা ব্যবহার করিবে না, 
অনে।র ধন গ্রহণ করিবে না, অন্যস্ত্রী অভিলাষ করিবে না, 
অন্য স্ত্রীকে ইচ্ছা করিবে না, কাহার মহিত শক্রতা করিবে ন! 
কোন পাপ কার্ধ করিবে না, ধিনি পাপ কার্খা করেন তীহার 
সঙ্গ করিবে না, অন্যের দোষ বলিবে না, অন্যের গোপনীয় বিষয় 
জানিবে না, ও জানাইবে না, অধার্মিকের সহ শু ঘাঁজশক্রসহ 
একত্র বসিবে না ও উন্মত্ত, পতিত, ভ্রণহত্যাঁকান্দীর এবং ভ্রীচ 
কুলোন্ভব ছুষ্ট ইহাদের সঙ্গ করিবে না। আর জীর্ণ যানে আরোহণ 
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করিবে না, আর জান্থুদম কঠিন আসনে উপবেশন করিবে না। 
বিস্তার করা নয় বিনা বালিসের বিছানা আর লম্বা চৌড়া 
নয়, উচু নীচু স্থান ও বিছানায় শয়ন করিবে ন1। পর্বতের মন্তক 
দেশে বিষম স্থানে ভ্রমণ করিবে ন1। বৃক্ষারোহণ করিবে না। 
উগ্রবেগবর্তী নদীতে অবগাহণ করিবে না । আর জলাশয়- 
তীরস্থ বৃক্ষছায়ায় উপবেশন করিবে না| আর যে স্থানে অগ্নির 
উৎপাত হইতেছে তাহার চতুর্দিকে ভ্রমণ করিবে ন1। উচ্চহাস্য 
করিবে না। শঙ্দবীন বায়ু নিঃসরণ করিবে না, অসংকৃত মুখ 
হইয়া হাই, হ'চি, ও হাসা প্রতি করিবে না, নাঁক খু'টিবে নাঃ 
দাত কিড়মিড় করিবে না, নখে নথ বাজাইবে না, হাত বাজাইবে 
না,ভূমি খুঁডিবে না, তৃণ ছিডিবে না, অণ্ডকোষ মদন করিবে না, 
বিগুণ সঙ্গ সহ কার্ধা করিবে না, আর জ্যোতির্ময় বস্ত্র অগ্নি 
অপবিত্র অমঙ্গলীয় বস্তব সর্বদা দর্শন করিবে না আর হু*কার 
করিবে না, আর চৈত্র বৃক্ষ ধ্বজা গুর পুজা মঙ্গলীয় ছায়াকে 
লঙ্ঘন করিবে না। আর ব্রাত্রিতে দেবাঁলয় চৈত্র বৃক্ষ অর্থাৎ 
গ্রামের মধ্যে যে বৃক্ষ তলায় পুজা! করে, চত্বর অর্থাৎ চৌমহানী 
উপবন, এই সকল স্থানে গমন করিবে না, একাকী শূন্য গ্রহে 
প্রবেশ করিবে ন! ও অটবী অর্থাৎ আপনি আপনি যে সকল 
জঙ্গলের মতন গাছ হয়। পাপবৃত্ত, স্ত্রীমিত্র ও ভৃত্য ইহা- 
দিগের তজনাঁ করিবে না। উত্তমের সহিত বিরোধ করিবে না 
নীচের উপাসনা করিবে ন|, কুটিল ব্যবহার করিবে না, অমানা 
ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিবে ন1। কাহাকে ভয় উৎপাদন 
করাইবে না, ভার সাহস অতিনিদ্রা জাগরণ ক্নান পান ভোঙ্গন 
সেবা করিবে না, সম্যক্রূপে, আর উদ্ধ জানু হইয়া! দীর্ঘ কাল 
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থাকিবে না,সর্পের পশ্চাৎ গমন করিবে না, ও দকষ্রী গু শঙ্গ- 
ধাবি দিগেব অন্গমন করিবে না) অগ্রবাত, আতপ, শিশিব,বড়, 
এইই সকল ত্যাগ করিবে । কাহার সহিত ঝগড়া করিবে না । 
লোকালঙ্খে অগ্নির উপাসনা করিবে, কাহার উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিবে 
ন1। অধঃ করিয়া কোন বসন্ত তাঁপাইবে না। শ্রাস্তি দুব না 
করিয়1» মুখ না ধুইম, উলঙ্গ হইয়া অবগাহন কবিবে না। স্নান 
করিয়! উঠিা,ম্নানেব ভিজ! বস্ত্র ম্তরকে ধারণ কবিধা! আসিবে না 
আব চুলের অগ্রভাগ টানিবে না, আব ম্নানক্কত ভিজ্াবন্ত 
পরিধান করিবে না । আব বত্ব ঘ্ৃত পুঞ্জ/লোক মাঙ্গল্য দ্রব্য ও 
শ্গন্ধি দ্রব্য স্পর্শ না করিয়া গৃহ হইতে নির্গত হইবে না ও 
পুঙ্গা মাঙ্ধল। দ্রব্য সকলকে বাম পার্খে রাখি গমন করিবে না। 
এতদ।তীত দ্রবা বাম পার্খে বাখিয়া গমন কৰিবে। হস্তে রত্ব 
ধারণ না করিয়া, শ্নাত ন হই, জীর্ণ বস্ত্র ত)াগ না কবিধা, জপ 
না করিয়া, দেবতাদিগেব হোম না কবিষা ও পিতৃকূল নিক 
, পথ ন। করিয়া (কুটস্থ) গুধদিগকে দান ন1কবিষা ও অভিথি 
দিগকে বা আশ্রিত দিগকে ভাল গন্ধ স্রাণ না লইয়া, মাল! ধারণ 
না করিষা আর হস্ত পদ মুখ প্রক্ষালন ন1! কবিয়া, শুদ্ধমুখ না! 
হইয়া, মুখে জল না দিয়া বিমন! হইয়া আর ভোঞ্জন না 
করিষা, শিষ্ট না হইয়া, শুচী না হইয়া, ও ক্ষুপার্ত হুইয়। ফোন 
স্থানে পরিচরণ করিবে না। আর বিনা পাত্রে অপবিত্র পাত্রে 
কুৎপিত দেশে, অকালে বিস্তুত চ্ছানে, অগ্নিকে অগ্রভাগ ন! 
দিয়া (পঞ্চ বাযুকে না দিয়!) জল না ছিটাইমা মন্ত্রের স্বাবার 
ভিমন্ত্রি না হইয়! অর্থাৎ ক্রিয়ার ছ্বারায় পঞ্চ দৈধতাকে মনে 
মনে আহতি ল| দিয়া ও অন্যের কুৎসা না করিগা,নিজে নিন্দিত 
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ন। হইয়। ও ম্বান্ছোর বিপবীত অন্ন গ্রহণ করিবে না । মা*স 
কাঁচা,শুষ্ধ শাক, আর ফল ইহ ভিন্ন অনা বস্ত বাসি গ্রহণ করিবে 
না, আব দধি মধু লবণ ছাতৃ গ্বত হইতে অনা যে সকল বস্ত 
তাহ! অশেষ "ভাঁজন করিবে না । রাত্রিতে দধি ভোজন করিবে 
না, কেবল মাত্র ছাতু ভৌজন কবিবে না। আব রাত্রিতে বনু 
চৌোজন কবিবে লা আব জল প্রথমে না গ্রহণ করিয়া 
ভোজন কবিবে না, বক্র ভঈবা ভৌজন কবিবে ন॥। ভোজন 
করিয়া উঠিষ। শন কলির না আর বাগ্র হইয়া কোন কার্ধ্য 
করিবে না। আব বায়ু আশ্ডরি জল চন্দ র্যা দ্বিজ্ঞ গুরু উহাদিগের 
প্রতি মুখের থুথু'বাঁৎকর্ম্ম মল ও মূত্র ত্যাগ করিবে না । আর পথে 
ছিটাইযা প্রজ'ব কবিবে না। আঁব জনাঁকীণ চ্ছানে, 
ভোজন কালে, জপ, হোম, অপাযন পুজ।, মস্রল ক্রিয়াতে 
নাক ভইতে শ্রেক্সা নিঃসবণ করিবে না । স্ত্রীদিগকে 
নিন্দা করিবে না, অধিক বিশ্বীন কবিবে না ও গুহা 
কথ! প্রকাশ কবিবে না এন” আধিপতা কবিতে 
দিবে না, আব বজম্বল', আতর, অপবিত্রা, অমঙ্গল, অনিষ্ট- 
রূপ অনিষ্টউপচ।, ও অনিষ্ট আচাঁবা, প্রতিকূলা, অকামা, 
অন্যকামা, অনান্ত্রী, অনাযোনী ও অযোঁনী ও চৈত্য, উঠন, 
চৌমোহানি, উপবন, শ্বশ।ন,জল, ওষধি, দ্বিজ, গুরু.ও দেবালয়ে 
এবং দ্বিসন্ধ/] ও নিষিদ্ধ তিথিতে অশুচি হইযণ, ওধধি সেবন না 
করিয়া সঙ্কল্প সিদ্ধি না! হইলে, কামধেগ উপস্থিত না হইলে, 
ভোজন না করিয়া, অতি ভোজন করিয়া, বিষম স্থাঁনস্থ হইয়া, 
মল মূত্রেতে পাঁড়িত হইয়ণ, শ্রম, ব্যায়াম, উপবাস,নিদ্রাবৎক্লাস্তি, 
ইছাতে পীড়িত হইয়! আর প্রকাশিত স্থানে স্ত্রী সংসর্গ করিবে 
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না। সাধু ওগুরু লোকদিগকে নিন্দা করিতে না, অপগুচি, অভি- 
চার কর্ম অর্থাৎ মন্ত্রাদি (ক্রিয়া) দ্বারায় অন্যের অনিষ্ট করা 
চৈত্য পুজা ও পূজ , অধায়ন এই সকল বিষষে প্রকাশিত হইবে 
না। আর বিছ্যুৎ প্রকাঁশেব সময়, মেঘ হইলে, দিক্‌ সকল 
প্রকাশ না হইলে, অগ্নি উৎপাত হইলে, ভূমি কম্প হইলে, মহা! 
উত্সব কালে, উক্কা পাত সমযে» মহাগ্রহ উপগন্গন কালে 
অর্থাৎ ধূমকেতু গমন কালে, নষ্ট চন্দ্র তিথিতে, সন্ধ্যা কালে, 
গুরুর মুখ হইতে নির্গত ন। হইলে, দ্রব্য পতন না হইলে, অতি 
কাল ব্যাঁপিষ! কুস্বর কবিধা, আব অনবশ্থিত পদ, অতি দ্রুত, 
অতি বিলম্বিত, অতি ক্লীন, অধিক উচ্চস্বরে ও অতি নীচ জ্বরে 
অধয়ন অভ)াস কাঁববে না। সমম অতিবাহিত করিবে 
না, নিম ভর্গ কবিবে না, বাত্রিতত বিদেশে ভ্রমণ কবিবে না, আর 
সন্ধা! কালে আহাব, অধায়ন, স্ত্রী সম্ভোগ» নিদ্র! সেবা করিবে 
না, আর বালক, বুদ্ধ, লুক মুর্খ, ক্রিষ্ট ও ক্লীব সহ সখ্যতা করিবে 
না । আর মদ্য, ক্রাড়া, বেশ্ঠা প্রসঙ্গ, ইচ্ছা করিবে না। গুহা 
বিষধ প্রকাশ করিবে না, কোন বিষয়ে অবজ্ঞা করিবে না, অহ- 
স্কাবী হইবে না, কার্য।দক্ষ, অপ্রতিকুল অথাৎ অবিরোধী ও 
অনিন্ুক, আব সমাচাবী বাক্কিব নিন্দা] কবিবে না! গরুদিগের 
প্রতি দণ্ড উত্তোলন করিবে না, আব বৃদ্ধ, গুরু, সহকারী দল, 
রাজ! ইহাদিগেক নিন্দার দ্বাবা থর্ব করিবে না । অধিক বাক্াব্যয় 
করিবে না! । আব বান্ধব, অনুগত, বিপদে সাহ'যাকারী, আর 
গোপনীয় জানেন, তাহাদিগকে বাটা হইতে বহিষ্ষরণ করিবে না, 
অত্যন্ত অধীর, উচ্ছিত সত্ব হইবে না। আর ছখ শীলাচার ও " 
উপচার অর্থাৎ কোন বিষয়ে অনুরক্ত হইবে না। সৃকলকেই বিশ্বাস 
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করিবে না। আর সকলকে ভয় করিবে না, আর সর্বকাঁলেই 
বিচার শীল হইবে না। আর কার্ধযকাল অতিপাত করিবে না। 
পরীক্ষা না করিয়া কোন বিষয়ে প্রবেশ করিবে না । ইন্ছিয়ের বশ- 
বর্তা হইবে না, চঞ্চল মন হইয়! সর্ধদা ভ্রমণ করিবে ন|। বুদ্ধি 
ইন্দ্রিযদিগকে অতি ভার প্রদীন করিবে না। কার্ধে দীর্ঘস্ত্রী 
হইবে না। ক্রোধ ও হর্ষকে সর্বদা ধারণ করিবে । শোকের 
ৰশবর্তী হইবে না । সিদ্ধ হইলে হর্যবোধ করিবে না, সিদ্ধ ন! 
হইলে ছুংথ প্রকাশ করিবে না। নিরস্তর প্রকৃতি স্মরণ করিবে । 
আর কারণ পরাক্রঘ নিশ্য় করিবে ও কারণ সম্বন্ধীয় কার্ধ্য প্রতাহ 
করিবে, আমি কার্ধা করিব এই কথা বলির কাহাঁকে আশ্বাস 
দিবে না বীর্ধ; তযাগ করিবে না, অপবাদ অনুস্মরণ করিবে না 
আর অরুচি, মত্ত, ঘৃত, আতপ তগু,ল, তিল, কুশ।, সর্ষপ বিন! 
ছগ্রিতে হৌম করিবে না। আমার মঙ্গল হইবে এই কথ! বলিয়! 
আপনার আত্মাকে আশ্বাস করিবে ও আমার শরীর হইতে 
অপগমন না করে অগ্থি, বাধু, আমার প্রাণ ধারণ করুক, বিষ্ণু 
অর্থাৎ স্থিতি আমাকে বল দান করুন, ইন্দ্র (কুটস্থ ) আমার 
বীর্ধ্য দান করুন, আর জল আমার শরীর পোষণ করুক, ও ছুই 
কালে শরীর মা*্ডিন কবিকে আর হস্ত পদে তৈল মর্দন করিয়। 
অথগাহন করিবে, জলের ছারায় আপনার হৃদয়, শীর, ব্রচ্ছচর্ধা, 
জ্ঞান, দান, মৈত্রী, কারুণা, হর্ষাপেক্ষ (অর্থাৎ হর্যকে গ্রহণ করি- 
তেছে ) প্রশম পর হউক, জল অর্থাৎ কারণবারি তিনিউপযুক্ত 
কর্ম কল বিনা সমাক প্রকারে 'আচরণ করিবে ও তাহাতে সর্বদা 
অন্ুস্থিতি করে-__তিনি সাধুগণের প্রশংসিত ও জন সমাজে যশন্থী 
হুইয়! শত বর্ষের অধিক আয়ু প্রাপ্ত হইবেন, আর ধর্ম, অর্থ, 
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মিত্রত। সম্যকন্ধপে ভোগ কবিবেন | এই নিমিত্ত সকল লোঁকেবই 
সর্ব কালে উপ্লিখিত সদৃন্ত সকল সংকাব পুর্র্ঘক অনুষ্ঠান কব! 
কর্তবা, আৰ ইহাতে যে সকল সংবৃন্ত উক্ত হইল না, তাহা 
শ্রবণ কবিলে তাহার অনুষ্ঠান কর্তব্য | 


সমাপ্ত । 


খতৃচষা। 


এই খতুর নিয়মাুসীবে সর্ধদ? চঙ্গিলে অর্থাৎ আ'হীর ব্যব- 
হাবাদি সম্যকন্ধপে করিলে, আঘু বৃদ্ধিও নিরাময় শরীর হয় । এই 
নিমিত্ত যে যে খতুতে যে প্রকাৰ আহার ও যে প্রকার বিহার 
এব* যে যে বস্ত যে যেখ্চতুতে অনিষ্ট উৎপাঁদন করে, ভাঁহ 
বিশেষ প্রকাবে এ স্থানে প্রদর্শন কৰা হইতেছে। 

পৃথিবীতে যাহাকে বৎসব বলে, খতু বিভাগেব দ্বারায় তাহা 
৬ অংশে বিতক্ত। তাহাব মধ্যে ষে কালে ুর্য্য উত্তরাভিমুখে গমন 
করেন, তাহাকে উত্তবায়ণ কে | এই খ্বতু শিশির কাল হইতে 
আবস্ত কবিধা বসন্ত গ্রীষ্ম পর্য।স্ত থাকে, আব যখন কৃর্ধ্য দক্ষিণ 
দিকে গমন কবেন, তাহাকে দক্ষিণাষণ কাহ। এই কাল বর্ষ! 
হইতে আবস্ত কবিয়া শবৎ ও “হস্ত পর্যাস্ত অবস্থান কবে, 
ইচ্ছাকে বিসর্গও বলে, ও উত্তপারণকে আদান বলে। এ 
উভয়ের মধ্যে বিসর্গ কালে অভিবক্ষ বাযু প্রবাহিত হয় না কিন্ত 
আদান কালে বক্ষ বাঁযু প্রক্হিভ হয়। আব বিসর্গ কালে 
চন্ত্র অখাঁহত খল হুইয শিশির রশ্মির দ্বারায় জ্ঞগ- 
তেব সমস্ত বস্তকে নিত্য পোধণ ববিয়! থাকেন। এই নিহিত্ত 
বিসর্গ কালকে সৌম্য হলে । আদান কালে অগ্নির 'ক্রষা আধিকা 
থাকে । আব সুর্য, বাু, চন্দ্র, ইহাবা কাল ম্বভাব কর্তৃক পরি- 
গৃহীত হইয়! কাল খু জগতেব বড বস, আব বাত, পিত্ত, বক, 


পুল 


বেগ ধাবণ 


কবিনেনা 


মুত্র 


মল 


শুক্র 


বাত 


বমি 


হাচি 


রোগ 


বস্তি ও লিঙ্গশূল, ছু৯ কুঁচাঁক 
আককষ্টবৎ, মৃত্রকুচ্ছ, শিবঃপীডা 


পর্াশখ বা! শিবশূল, বাঁৎকর্ম 
ও মলবে!ধ, পাষের ডিমে গীড়। 
উদ্ব ফোলা। 


অগুকোশ ও লিঙ্গশূল, গ' 
মোড়া, হদযে ব্যথণ মু্রকৃ'চ্ছ 
বাবন্ধ। ] 


বাষু নিঃসবণ ও মলতবেগ বদ্ধ 
পেউ ফোলা, ক্লান্তি বোধ, শব 
বেব পীডা, উদরে বযু বিকাব 


ক, ফুন্কুড়ি, অরুচি, শো 
পাও জব, কুষ্ঠ, গাবনি বমি 
গলিত ক্ষত। 


ঘাড়ের ছগ শিন 
পীর, গাল লি 


